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“দল্লীশ্বরী'তে ছুইটি .এঁতিহাসিক-চিত্র-রজিয়ং ও 
নূরজহান্‌ স্থান পাইয়াছে। যাহাতে ইতিহাসের প্রতি 
জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য ইতিহাসের 
মর্ধ্যাদা লঙ্ঘন না করিয়াও রচনা যথাসম্ভব সরম করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি। 


১লা বৈশাখ ১৩৩, জ্রীব্রজেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 











য় 
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সিংহাপন-প্রাপ্তির অন্নরায় ; আদেশ অমান্ত 
ও তাঁহার ফলাফল 


মাজত অপ্রতিহত-ক্ষমতাঁশালী মগ এ্বর্ধাবান্‌ দিল্লীর 
স্ুলতান্‌ ইয়লতিমিশের মনে এক তিলও শান্তি নাই। 
তাহার দিন সংক্ষিপ্ত) কবে কখন খোদার শেষ পরওয়ান! জারি 
হয় কে বলি'তি পারে? বহুদিনের সঞ্চিত অর্থ, বিপুল সম্পথি 
তিনি কাহার ভাতে সপিহা দিয়া যাঁন? সঞ্চয় ত তাঙ্গার বড 
সাঁধারণ সঞ্চয় নহে_দিল্লীর মহামূলা রাজসিংহাঁপন, হিন্স্থানের 
বিশাল সাাজ্য । | 
এই রাজপাট ত তিনি উত্তরাধিকারসথত্রে প্রাঞ্থ হন নাই, 
বিপদের মহাঁসমুদ্রের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িধা জীবন-মরণ-পঞ 
স্থলতাঁন ইয়লতিমিশ, ইহার অধিকারী হইয়াছেন। তিনি সম্রাট 
কুতব -উদ্দীনের জামাতা মাত্র। কুতবের কা হইলে (১২১০-১১। 
তাঁহার এক আত্যাগ্য পুত্র-ইযলতিমিশের শ্যালক--অল্প দিনে; 
জন্থ রাজ্সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইয়লতিমিশ. এই ছুর্কান € 
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বিলাসীর হাত হইতে রাঁজদণ্ড কাঁড়িয়া লইয়া, বাহছবলে ছুষ্টের 
দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া সাআাঁজ্যের গৌরববৃদ্ধি ও সম্রাট-পদের 
মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এই স্বোপাজ্জিত, স্বরক্ষিত রাঁজোর 
প্রতি তাহার যে মমত্ববোঁধ কতথানি, তাহ! বলিয়া বুঝাইবাঁর নহে । 
কিন্তু বাদ্ধক্যে দ্রিন দিন দেহ ক্ষীণ ও বাছ হীনবল হইয়া পড়িতেছে ; 
এক দিন তাহার শিথিল হস্ত হইতে,--ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, 
_-শাসনরশ্মি খথলিত হইয়! পড়িবেই পড়িবে । তখন তাহার এত 
সাধের এই রাজ্যের দশা কি হইবে? 

উপযুক্ত পুত্র থাকিলে মান্ষ তাঁহার হাতে সমস্ত সমর্পণ করিরা 
শেষ বিদায়কালে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িতে পারে, সন্দেহ 
নাই। সুলতান ইঁয়লতিমিশেরও পুত্র আছে; একাধিক পুত্র । 
কিন্ত তাহাদের কাহারও উপর নির্ভর করিবার উপায় নাই | 
তঈহারা সবাই বিলাসী, 'অকন্ম্ণা_ঙ্াদাভার গ্রহণের অনুপযুক্ত | 

আরও দুশ্চিন্তার কথা এই যে, তখনও হিন্দুস্থানে মুসলমাঁন- 
রাজ্যের বনিয়াদ পাকা হইয়া বসে নাই_স্থচলা মাত্র। ছি, 
রাজতত্ত ও বাজচক্রবত্তিত্ব হারাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার নিএডুত 
বাঁভ্বল নির্ুল হইয়া যায় নাই। তাহাদের নির্যাতিত শোর্্য-বীধ্য 
দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত ও স্তম্তিত হইয়া আছে। তাহার পর 
মুসলমানেরাঁও যে সকলেই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ তাহ! নহে--তাহাদের 
মধ্যে বিষম গৃহবিবাদ, জাতিগত ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিঘাঁত, 
হিংসা-ছেষ। ভারতে রাজন্পদে প্রতিষ্টিত ভুক্কীরা সমষ্টিব্ধ নহে; 
সকলে নিজ নিজ প্রীধান্ত-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর । কেহ কাহারও 
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প্রতৃত্ব শ্বীকার করিতে রাজি নয়। সুযোগ সুবিধা পাইলে 
তাহাদের যে-কেহ যে-কোন মুহূর্তে তল্ওয়ারের ঘায় রাজার মাথা 
উড়াইয়| দিয়া, রাজছত্র টানিয়া লইয়া, রাঁজসিংহাসন জুড়িয়া বসে। 
এক কথাপ্র, বিপ্রব ও বিদ্রোহ, অশান্তি ও অত্যাচারের তাগুব- 
নৃত্যে রাজতক্ত তখন সর্বদাই টল্টলায়মান। 
কিন্তু চিন্তাকুল বৃদ্ধ ব্ছদশী সুলতান মাঝে মাঝে অবাক্‌ হইয়া 
দেখেন, প্রাণাধিক স্নেহের পুভ্ভনী রজিৎ* কন্া বটে? কিন্তু 
, পুত্রাধিক | কোন্‌ স্বর্গীয় প্রতিভার অধিকারিণী হইয়া সে তাহার 
ঘর আলে! করিতে আপিয়াছে, কে বণিবে? যে বিচার-বুদ্ধি 
প্রবীণের নাই, যে ধৈর্য ও দুঢ়ত! বীরের মধ্যে নাই, তাহা তাহার 
এই ্রেহরূপিণী কন্তায় আছে--প্রটুর পরিমাণে । আঁচারে- 
ব্যবহারে, ক্থাণ-কার্দো প্রতি দিন তাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে । 
সুলতান ইয়লতিমিশ তাঁহার উপর গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ 
করিয়া দেখিয়াছেন, সে ভাঁর মে অবলীলাক্রমে বহন করিয়াছে । 
র্জিয়তের প্রতিভাদীপ্ত অনিন্ব্্ুন্দর মুখের দিকে চাহিয়। তাহার 
বিস্মযের অন্ত নাই । রজিয়ৎ__তীহারই স্নেহের পুত্তলী রজিয়ৎ-_ 
কুসুম হইতেও কোমল, আবার বুঝি বজ হইতেও কঠোর ! তাহাকে 
দিংহাসনে বসাইতে আপত্তি কি? 
সুলতান তাঁহার সন্কল্প অবশেষে এক দিন স্থির করিয়! ফৌলিলেন, 





* নুজিয়ৎ প্রাজিয়।” বা “রিজিয়া” নামে। এবং ইনলতিমিশ “আলতামাশ” 
নামে বঙ্গসাঞেত্যে পর্জিচিত। 
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_ মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে গোয়ালিয়রের যুদ্ধ জয় করিবার প. 
রজিয়ংকেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী নির্দেশ করিয় 
সভাসদ্গণকে একটি সনদ লিখিয়া দিতে আদেশ কব্িলেন। 

চতুর্দিক হইতে ঘোরতর আপত্তি উঠিল-_-এ যে নিতাস্তঃ 
অসম্ভব অশোভন প্রস্তাব । যাহ] পুরাঁণে নাই, কোরাণে নাই 
যাহা মুসলমানশ্ধর্মশান্ত্রের একান্ত বিরোধীঃ তাহার সমর্থন তাহার 
কিরূপে করিবেন? সকলে একবাক্যে বলিলেন,_-“্লভানে; 
পুত্রেরাই ত এখন সাবালক- রাজদগু-ধারণের উপবৃক্ত 
তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কন্তাকে সিংহাসন দান কর! কিছুতে। 
যুক্তিসঙ্গত হইবে না ।, | 

স্থলতান ক্ষু্ হইয়া বলিলেন, “পুত্রেরা যে সাবালক, তাহা 
সন্দেহ নাই) কিন্তু তাহারা উচ্ছঞঙ্খল, বিলাপব্যসনে নিমগ্ন 
রাজ্যের শাসন-রশ্মি সংযত রাখিতে পারে, এমন ক্ষমতা তাহাদে: 
কাহারও নাই । সে ক্ষমতা আছে__আমাঁর এই কন্যারত্রের 
এখন তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে না; পারিবে এক দিন- খাদ 
আমি ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিব । সেদিন বুঝিবে 
বাজাশামন-ব্যাপারে আমার কন্তাটির কত বড় যোগ্যতা আমা; 
সন্তানগণের মধ্যে একমাত্র সে-ই সিংহাসনে বসিবার সম্পূর্ণ উপযুত 
পাত্রী ফি না।?* 
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সুলতানের অনুরোধ অরশ্যে রোঁদনে পরিণত হইল । মন্ত্রীরা 
মনে করিলেন, তাঁহার মতিত্রংশ হইয়াছে-_কন্তাঁর প্রতি অতিরিক্ত 
শ্নেহই তাহার এইরূপ অস্্গত ইচ্ছার হেতু । যে-রাঁজ্যে ডাঙ্গায় 
বাঘ, জলে কুমীর--ঘবে ষড়যন্ত্র বাহিরে বিএব-বিদ্রোহ”যেখানে 
পুরুযৌচিত বলবীধ্য ও বিচক্ষণতা না হঈলে এক পাঁও অগ্রসর 
হইবার যৌ নাই, সেখানে একজন অবলা কুম্থমকো মলা নীরীর 
নির্বাচন কি সর্বাংশেই প্রহসনের মত হাহ্যকর নহে? 

ইমলতিমিশের মুস্রার পর আমীর-মালিকগণ বিশেষ সত্বরতাঁর 
" সহিত সুবরাজ রুকন্‌-উদ্দীন্‌ ফিরুজ শাহ কেই সিংহাসনে বসাইিলেন 
এবং বোধ হয় মনে মনে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধির তারিফ করিয়া গর্ব 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত হাঁ কিছু দিন অতীত ভইতে না 
হইতেই সাহারা নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন ) বুঝিলেন, দুরদশিতাঁ় 
্ব্গীয় সুলতানের কাঁছে তাহারা বালকমাত্র ! 

যুবরাজ রুকন্-উদ্দীনের রাজকার্ধা দেখিবার অবসর কোথায়? 
পিতার বর্তমানে তীহার যে ভোগবিলাসের আত নিরুদ্ধপ্রীয় 
ছিল, তাহা এখন ভীষণ উদ্দাম হইয়! উঠিল ; কৌষাগারের 
দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়! তিনি বিলাঁসের খর শোতে অ্দ ঢাঁলিয়। 
দিলেন। নারকীর কুকুরগণের আর আনন্দের অবধি হিল না। 

স্লরাঁপানে প্রমন্ত সুলতান হস্তিপূ্ঠে আরোহণ করিয়া লাড়ম্রে 
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দিল্লীশ্বরী ৬ 


বাজারের মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন-_মুক্তহন্তে টাকা-মোহর 
বৃষ্টি করিতে করিতে! তাঁহার এইরূপ আরও যে কত থোশখেয়াল 
ছিল, বলিয়া শেষ করা যায় না। কুসঙ্গীদের মহান্থযোগ উপস্থিত 
হইল। তাহারা রুকন্-উদ্দীন্কে নানারূপ বিলাসের আবর্তে 
ডুবাইয়া-মজাইয়া মনের সুখে রাগভাগার লুঠিরা লইতে লাগিল । 

রাঁজকাধ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন-_রুকন্-উদ্দীনের 
গর্ভধারিণী, শীহ, তুর্কীন্‌ নামে এক তুকী কৃতদাসী। তাহার 
মেজাজ যেমন কড়া, স্বভাব তেমনই নিটুর। এই উগ্রচণ্ডা রমণী 
নিজের ও পুত্রের স্থখের পথ নিষণ্টক করিবার জন্ত অচিরাৎ মুত 
স্থলতানের অন্তান্ট বেগম--তাহার দতীনগণকে নিহত করিলেন । 

মাতা ও খুত্রের রাজ্য-শীসনের এইরূপ ভীষণ নমুনা দেখিয়া 
আমীর-মাঁনিকগণ আতঙ্কে শিহরিয়! উঠিলেন ; বুঝিলেন, কি জন্য 
বৃদ্ধ সমাট্‌ পুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া তাহার আদরিণী কন্যাকে 
সিংহাসনে বসাইবার সঙ্কপ্ল করিয়াছিলেন; আর সেই আদেশ 
অমান্ত করিয়া তাহারা কি অন্তাঁয় অসঙ্গত কাধ্য করিয়াছেন । 
কিন্তু ইহাই শেষ নহে,__তীহাদের অনুশোচনা ষোল ক” পূর্ণ 
হইতে তখনও অনেক বাকি। 

দেখিতে দেখিতে ইয়লতিমিশের অন্যতম পুত্র কুমার কুতব,.- 
উদ্দীনের চক্ষু উৎপাঁটিত হইল। জনসাধারণ হ্ুব্ধ ও স্তত্ভিত হইয়া 
এত দিন মাতা ও পুত্রের অত্যাচার ও অনাচারের পৈশাচিক লীলা 
দেখিতেছিল; কিন্তু এবার তাহাদের ধৈধ্যের বাধ অটুট রাখা 
শক্ত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত মালিকগণের 
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৭ রজিয়ৎ 


অসন্তোষ-বহ্িতেও ইন্ধন সংযুক্ত হইল। তাহারা বিদ্রোহের ধ্বজা 
উড়াইবার সঙ্কল্প করিলেন। 

চতুর্দিকেই অশান্তির, রাজদ্রোছের অগ্নি প্রধূমিত ; ইতিমধ্যে 
রাক্ষসী শাহ তুর্কানের রক্তচক্ষু রজিয়তের উপর পতিত হইল। 
এই সতীন-কন্তাই যে তাহাদের অভীষ্ট পথের প্রবল অন্তরায়, 
তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই । বিনা-বাঁধায় নৃশংস ব্যবহার 
করিয়া শাহ তুর্কানের দুঃসাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি 
প্রকাশ্তভাবেই রজিয়তের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিলেন এবং 
তাহার হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র পাঁকাইয়া তূলিলেন। লোঁকচিত্ত 
চঞ্চল হইয়া উঠিল; রাঁজকুমারীর প্রতি অকারণ অত্যাচারে 
তাহাদের ক্রোধাগ্ি দাউ দাউ করিয়া অলিক উঠিল ;__ তাহারা 
ভীম-পরাক্রমে রাঁজদুর্গ* আক্রমণ করিয়া শাহ. তুর্কান্কে বন্দী 
করিল। স্নেহের ছুলাল রুকন্-উদ্দীন তখন আর রাজধানীতে 
উপস্থিত নাইঃ-_-পঞ্চনদ প্রদেশে বিদ্রোহীরা বিশেষ থালযোগেব 
আয়োজন করায়, কা্যোপলক্ষে তীহাকে একবার সেখানে যাইতে 
হইয়াছিল। অতএব তুর্কান্‌ উদ্ধীরের আর উপায় খু'জিয়া 
পাইলেন না) তার দীর্ঘবকালের সযত্রপোৌধিত রাক্ষপীবৃত্তি নিক্ষল 
আক্রোশে কারাগারের দুর্ভেদ্চ পাষাণ-প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া 
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল । 


ও 

* কুতব-ীনারের সন্নিকটে রায় পিখোরা-( পৃথিংরাজ ) প্রত্ষিত ছর্গে 
ইয়লতিমিশ. বাম করিতেন। আজিও এই দুর্গ-প্রাচীরের ভগ্রাবশেষ বিদ্তমান 
রহিয়াছে। এইখানেই স্থলতানের রাজধানী অবস্থিত ছিল। 


মা রী 


হু 


সিংহাসনপ্রাপ্তি ও রাঙ্গাশাদন 


রাঃ দিনে বৃদ্ধ সমাটের শুভ স্বল্প কার্ধোে পরিণত হইল-_ 
তুকী-প্রধানগণ রজিয়ৎকে রাঁজসিরীদনে বদাইলেন।* 
কিন্তু তাহার পূর্ধে রাঁজ্যে যে অমঙ্গল-যে অনর্থপাত ঘটিয়া গেল, 
তাহার প্রতিকার আর কিছুতেই হইবার নছে। বৃদ্ধ সয়া 
হতাশার দীর্ঘশ্বাদ ফেলিয়া পরলোকের পথে প্রস্থান করিলে, 
অতাঁচারে অবিগারে নরহত্যায় হাসদিহাসন কলঙ্কিত এবং 
্রচাবর্ বিস্ুনধ হইয়া উঠিযাছিল। 

জুরপ্রকৃতি তুর্কানের রুদ্ররোৰ ও তীষণ যড় যন্ত্রের কথল হইতে 
আত্মরক্ষা করিয়! সিংহাসন লাভ করিতে যে রজিয়ংকে অদামান্ঠ 
বুদ্ধি-চাতৃর্ধা ও সাহসের পরিচয় দিতে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই) কিন্ত পিংহানন তখন সুখালন নহে-বিদ্ব বিপদ ও 
অশান্তির অনলকুণ্ড-বিশেষ | ইহাঁকে নিরাপদ ও সময় 





* সিংহাসন-আারোহপণকালে রজিয়ৎ বালিকা বাঁ কিশোরী ছিলেন নাঁ 
প্রাপ্তবয়ন্থা। ইয়লর্ভিমশ, কন্কাকে সিংহাদনের উত্তরাধিকারিণী করিবার 
প্রস্তাব করিলে, তাহার প্রতিবাদে সভাদদগণ সমাট-পুত্রের। উপযুক্ত বলিয়া! 
অভিমত প্রকাশ করেন। রজিয়ৎ সমাটের প্রথম সন্তান; ৃতরাং তিনি যে 
বয়সে ত্রাঙাদের অপেক্ষা! বড়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সিংহাসদপ্রাপ্তিকালে 
তাহার ধস যে অন্যুন ২৫, এরাপ অনুমান অসঙ্গত নহে। 


৯ রজিয়ৎ 


করিরা তুলিবার জন্য তিনি তাহার সমস্ত শক্তি ও সামধথ্য 
নিযোগ করিলেন । . 
রুকন্-উদ্দীন্‌ ফিরুজ সৈন্ন-সামন্ত লইয়া পঞ্রাবের কুহ রাঁম 
নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। মাতা ও ভগিনীর 
বিবাদের কথ! প্রনিবামাত্রই তিনি ব্যস্ততার সহিত দিল্লী অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। রজিয়ৎও ইহার জন্ত ওস্তত হইয়া অপেক্ষা 
করিভেহিলেন। রুকন্‌ কেলুখেড়ীক্ধ পৌছিলে রজিয়ৎ-প্রেরিত 
দৈহ্থদলের সহিত তাঁগর সংঘর্ষ হইল। ফলে তিনি সম্পূর্ণূপে 
পরাভিত ও বন্দী হইলেন । রুকন্-উদ্দীন্‌ ছষ মদ ছাঁব্িশ দিন 
রাঁজতু বা তাহার পর ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কারাগীরেই 
তাহার বিফল রাজ্যাভিনয় ও খিলাসি-লীলার অকাঁল-সমাধি হয় । 
ও এইরূপে বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতীর হাতি হংতে 
অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্ স্থির হইয়া সিংহাসনে বসিতে 
পারিপেন না। শীত্রই তাহাকে এক নৃতন বিপদ-_-এক ভীষণ 
সন্কটের দুখে আসিয়া দীড়াইতে হইল । উজীর নিজাম্-উল্-মুন্ধ 
জুনেদী ভাতার শত্রু, তিনি রজিয়তের সিংহানন্লাভে অসন্তষ্ট_- 
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* বর্তমান দিল্লীর দাক্ষণে যমুনাভীরে মুঈঈজ উদ্দীন কইকুবাদ ( ১২৮৬-৮৮ ) 
নিম্মিত প্রাসাদ-স্থলেই খুব সম্ভব কেলুখেড়ী অবস্থিত ছিল। (প্র. 2. 1110৮ 
772122/2/21642 27226, 0. 284 ১:4427, 12195) 'আঙিনে' প্রকাশ, 
হমাধুনের সমাধি এই স্থান অধিকার করিযাছে। কিন্তু কেলুখেড়ী গ্রাম সমাধির 
প্রার দেড় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব অবাস্বত | 
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রমণীর প্রতৃত্বের নিকট মাথা নত করিতে অনিচ্ছুক । রজিয়তের 
হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য তাহার যত্ব ও চেষ্টার 
কোনরূপ ক্রটি হইল না। ঠিনি নিকটের বন্ধুবান্ধবগণকে 
কুপরামর্শ দিতে লাগিলেন, দূরবন্তী রাঁজকর্মচারিগণকে গোপনে 
পত্র লিথিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। দেখিতে দেখিতে 
বিভিন্ন প্রদেশের মাঁলিকগণ-_সইফ-উদ্দীন্‌ কুজী, ইজ্জ.-উদ্দীন্‌ 
সালারী, ইজ্জ উদ্দীন কবীর খান্-ই-আয়াজ, প্রভৃতির সহিত 
যোগদান করিয়া দিল্লীতে একটা ভীষণ গোঁলবোঁগ উপস্থিত 
ক।রলেন। 

রজিয়ৎ অল্প দিন হইল রাজ্যলাত করিয়াছেন ? প্রবীণ উজীর- 
পক্ষের স্ুবিপুল সম্মিলিত বাহিনীর সহিত যুঝিয়া উঠিতে পারেন, 
এরূপ শক্তি তখনও তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি 
বিশেষ চিন্তিত হইলেন সত্য, কিন্তু কিছুমাত্র ভীত বা উদ্িগ্ 
হইলেন না। বাহির হইতে উপযুক্ত সাঁহাব্যের প্রয়োজন ; বিশেষ 
চিন্তা করিয়া রজিয়ৎ অধোধ্যার সাঁমন্তরীজ মালিক নসীয়- 
উদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নসীর তাহার “ছে 
উপকৃত-_ফিরুজের রাজত্ববণালে রজিয়তের অনুগ্রহে তিনি 
অবোধার সামন্তরাজ হইয়াছিলেন। নসীর যদিও এক্ষণে অঙ্গুস্থ, 
কিন্তু এই দুঃসময়ে সম্রাঙ্জীর সনির্ধন্ধ অনুরোধে তীহার স্তায়পরায়ণ 
কৃতজ্ঞ-হুদয়, সাড়া না দিয়! থাঁকিতে পারিল না; তিনি অবিলম্বে 
সৈন্ত-সামস্ত সহ অগ্রপর হইলেন। কিন্তু নিয়তির গতি রোধ 
করিবার নহে--সামন্তরাজ অসি-হন্তে সমরাঙ্গণে অবতরণ করিতে 


বা, রহ 
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পাঁরিলেন না। গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবাঁমাত্র শক্রপক্ষের অতকিত : 
আক্রমণে তাহাকে পরাস্ত হইয়া বন্দী হইতে হইল। তার পর 
অপটু অন্ুস্থ দেহ লইয়া তিনি আর অধিক ক্ষণ শত্রুর বন্ধন-দশা 
ভোগ করেন নাই; জগতে কৃতজ্ঞতার খণ কেমন করিয়। 
কড়ীক্রাস্তিতে পরিশোধ করিতে হয়, তাঁহার সকরুণ কাহিনী 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাখিয়া! বাঁধা-বন্ধনহীন আনন্দলোকে প্রস্থান 
করিলেন । 

রজিয়তের উদ্ধারের আশা! সুদূরপরাহত--দিন দিন তাহার 
অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। শক্রর আক্ষালন ও 
দিংহনাদের অন্ত নাই। সৈশ্-পরিবেষ্টিত অবরুদ্ধপ্রায় পুরীতে 
বসিয়া স্রাজী উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

ভয়ার্ভ শৃগালীর মত বিবরের মধ্যে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাক 
সিংহীর পক্ষে নিতান্ত অমহ্। হয় মুক্তি, না হয় মৃত্যু-নাস্তঃ 
পন্থা । বরণসাজে সজ্জিত বীরাঙ্গনা সদলবলে সেনাস্তরঙ্দের মধ্যে 
সদন্তে ঝণপাইয়! পাঁড়িলেন এবং সকলকে বিন্ময়ে স্তস্তিত করিয়া 
বিছ্যুদ্গতিতে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া শিবির সন্নিবেশ 
করিলেন। কেহ তাহার কেশীগ্রও স্পর্শ করিতে পাবিল না । 

এইবার হাওয়ার গতি ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিল । উজীরের 
প্ররোচনা বিদেশাগত যে-নকল তুর্কী আমীর রাজ্জীর বিরুদ্ধে 
দাড়াইয়াছিলেন। তীহাদের সঙ্গে দরবারের স্কালিকগণের 
মনোমাগিন্তের সুত্রপাঁত হইয়াছিল; ক্রমে ব্যাপার এত দুর গুরুতর 
হইয়! উঠিল যে, মালিক ইজ্জ-উদ্দীন্‌ কবীর থা ও মালিক ইজ্জ- 
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উদ্দীন সালপারী উজীরের পক্ষ পরিত্যাগপূর্রক গোপনে রাঁজীর 
সহিত যোগদান করিলেন। দিলীশ্বরী রঙ্জিয়ৎ একাই এক সহন্্। 
সুষ্টমের সৈন্ঠ লইয়া তিনি যে কি অঘটন ঘটাইতে পারেন, শত্রু- 
মিত্র সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে । ইহার উপরে একজন 
নহে, তুই ছুই জন ক্ষমতাঁপন্ন মালিক সদলবলে তাহার পক্ষাবলম্থন 
করিয়াছেন! উজীর-পক্ষ ইঠাঁৎ দেখিল, বিপদ অতি ভীষণ এবং 
আসন্ন। বাজ্জীর বলবৃদ্ধির দংবাদ-প্রাপ্রিমান্র বিব্রোহীর! বিচ্ছিন্ন 
হইয়া কে কোন্‌ দিকে পলায়ন করিবে ভাবিয়া পাইল না। 
তাঁহাদের এই ভীতি-বিহ্বল বিশৃঙ্খল অবস্থায় রাজ্ঞার অশ্বীরোহী 
সৈন্তের করতান্ষের মত তাহাদের মধ্যে পড়িয়া তাহাদের বিদ্রোহ- 
বাসনা নির্মূল করিতে লাগিল। স্বরং উজীর নিজামৃ-উল্-ুক্ক 
সরযুর-বর্দারের পার্ধত্য-প্রদেশে নাজ্মগোপন করিয়া শির রক্ষা 
কুরিলেন। বিদ্রোহের বিপুল সমারোহ বর্শীঃ বল্লম এবং 
তল্ওয়ারের ঘাঁয় এইদ্ধপে অতি অল্প সমরের মধ্যেই নিঃশেষ 
হইয়া গেল । 

উপাস্থত বিপদ্‌ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রজিয়ৎ রাহ. "দন 
সম্বন্ধে কর্র্য স্থির করিতে লাগিলেন । কিন্তু রাজ্যের অবস্থ! 
তখন অতীব শোৌচনীয়। সিংহাসনে রাঁজপরিবর্ভনের রোমহ্ষণ 
অভিনয় চলিয়াছ্ছে। দিল্লীর সুলভানগণের কেহই পুত্র'পীত্রাদিক্রমে 
রাছত্ব করিত রাজামধ্যে গ্রতৃত্ব-বিস্তারের স্থযোগ পাইতেছেন না 
প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও যে দিল্লীর দিংহাসনের মর্যাদা রাখিয়] 
শীসনকার্ধা নির্বাহ কগিবেন-তীহাঁদের মনের গতি এমন নছে। 


১৩ রজিয়ং 


সুযোগ পাঁইলেই অনেকে রাজভক্তির মুখোস খুলিয়া নিজ মুদ্তি : 
ধারণ করেন, ইহার পরিচয় আমরা বিশিষ্টর্ূপেই পাইয়াছি। 
এরপ ক্ষেত্রে যে রাজ্য জুড়িয়া অশান্তি ও অসম্কোষের তীব্র হাওয়া 
বহিবে-আশ্র্ধ্য কি? রজিয়তের পিতা ইয়লতিমিশের প্রাণপণ 
চেষ্টায় যে এই শোচনীয় অবস্থার কতকট! পরিবর্তন হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ফিরুজের কুশাসনে দেশের দেই 
পূর্বভাব আবার ফিরিয়া আসিয়াছে । অতএব এই উচ্ছঙ্খল, 
অশান্তিময় রাজো শান্তি স্থাপনার জন্য সম্রাজ্ঞী রজিয়ৎকে 
বজমুষ্টিতে শাসন-দপ্ড গ্রহণ করিতে হইল। শাসন-তম্ত্রের আমূল 
সংস্কার হইল। পুরাতন অনুপযুক্ত কর্ম্্চারিগণের স্থলে উপযুক্ত 
কণ্ধঠি ব্যক্তিরা রাঁজকাধ্যে নিযুক্ত হইলেন। উজ্জীরের পদ 
পাঁইলেন--পূর্ববতন উজীর নিজাম্-উল্-মুক্ষের সহকারী খাজা 
মুহজ্জব। কবীর থান্-ই-আব্াজের উপর বিশেষ দায়িত্পূর্ণ 
লাহোরের শীঘনভার অপিত হইল। 

কিন্তু এইখানেই বাজ্ঞীর কর্তব্য শেষ হইয়া যাঁয় নাই । ভিনি 
ভাল রকমই জাঁনিতেন যে, চতুর্দিকের স্বব্যবস্থা করিলেই কোন 
কার্যের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়। যায় না) তাহার ছন্ত কর্ঠুপুরুষকে 
রাঁজ্যের কেন্তুস্ছল বসিয়৷ সর্বদা সজাগ থাকিতে হয়। শিরে 
তাজ. অঙ্গে রাজাভরণ, পায়ে জরির জুতা_স্লতানের বেশে 
সুলতানের মত রাজসিংহাসনে বসিয়া রুজিয়ৎ রাজকার্যা নির্ধবাহ 
করিতে লাগিলেন । ৃ 

দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহীরা অবনতশির এবং দস্্য-তম্করেরা 


দিললীশ্বরী ১৪ 
তিটস্থ হইল-__দেশের উপর দীর্ঘকাল পরে আবার শাস্তির গীতল- 
ছায়ার বিস্তার হইল। রাঁজশক্তি এখন সুদৃঢ় স্নিয়নত্রি; তাহাকে 
উপেক্ষা করিবার আর কোন উপায় রহিল না। বঙ্গ হইতে 
পঞ্চনদ_-“লক্ষণাবতী হইতে দাইবুল্‌ ও দম্রিলা” পধ্যন্ত সমস্ত 
স্থানের মালিক-আমীরগণ সসম্মানে রাভ্ীর গ্রতুত্ব স্বীকার 
করিলেন । আন্তগত্যের নিদর্শনৎস্বরূপ রাজধানীতে অনেকেই 
বছমূঙ্য উপচৌকনাদি গাঁঠাইতে লাগিলেন। 

দেশের এই অভাবনীয় পরিবর্তনসাধন,_অশাস্তিমর উচ্ছৃঙ্খল 
রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খল! আনয়ন করিয়া, সগৌরবে ও অক্ষু্নপ্রতাপে 
শাসনদণ্ডের পরিচালনা করা কি কম ক্ষমতার পরিচায়ক ? 
এইরূপ ছুংসময়ে রাজাশামনে এরূপ কৃতিত্বলাভ ইতিহাসের 
যে-কোন মহাঁচরিত্রের পক্ষেই গৌরবের বিষয় হইতে পারিত। 
এ কথা কাহারও অন্বীকাঁর করিবার উপায় নাই। 

কিছু দ্রিনের মধ্যে রাজ্যে আর শত্রুপক্ষের প্রভাব দেখিল্গে 
পাওয়া বায নাই । শম্স্-উদ্দীনের মৃত্যুতে স্থযোগ পাইয়া জিনা 
রন্তাম্ভোর-দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাঁও তাহারা 
দখল করিতে পারে নাই । রজিয়ৎ যথাসময়ে সেনাধাক্ষ কুতব 
উদ্দীন হুসেন্‌কে পাঠাইয়া অবরদ্ধ দুর্গের উদ্ধারসাঁধন করিলেন। 


রা 


শু 
বিদ্রোহ 


আত ক্ষীণ, সামান্ত কারণ-যাহাতে কোনক্রমেই সহজে 
মানুষের দৃষ্টি আরুষ্ট হইতে চাঁহে না, চাহিলেও সে 
অবহেলীয আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারে, আশ্তর্যয এই, 
তাভার মধ্যেও মানুষের সর্ধনাশের বীজ, সুখের আঁকাশপ্রমাণ 
অট্রালিক৷ তস্মসাৎ করিবার মত বজ্ঞগর্ত অগ্রিকণ! সপ্ত হইয়। 
থাকে। এই স্দুপিন্ষের আত্মপ্রকাশে দেখিতে দেখিতে কত, 
দেশ গিয়াছে; কত সাঁমাঁজযের অধংপতন হইয়াছে; কত রাঁজদও, 
কত রাজাধিরাঁজ, কত মহাঁজাতি পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, তাঁহার 
ইয়া নাই। রজিয়ন্তের ভাগ্যচক্রে মেই অগ্রিশ্ফুলিজের নিষুরলীল! 
আরম্ভ হইল। 
জমাল-উদ্দীন ইয়াকুৎ জাতিতে হাঁব্রী; তিনি বজিয়তের 
অশ্বশীলার পরিদর্শক__-“আমীর-ই-আখুর? । রাণী ছিলেন কবির 
মাঁনস-দুিতা মণিপুর-রাঁজকন্তার মত £_- 


দঅন্বারোহী, অবছেলে বমিকরে বনপা 
ধরি, দক্ষিণেতে শরামন, নগরের 
বিজয়লক্্মীর মত, আর্ত প্রজাগণে 
করিছেন বরাভয় দান « * ক 
মুক্তলজ্জা, তহীনা, প্রদন্লহাসিনী।” -চিত্রাঙগদ। 
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ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বস্ত্বতঃ রাজযশাসনের জন্গ 
সর্ধববিষয়েই যে রমণীর পুরুষের ন্যায় হওয়া কর্তবা--এমন কি) 
অশনে-বসনে, গমনে-উপবেশনেও-__রজিয়তের মনে এইরূপ 
ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই তিনি পুরুষের পারচ্ছদ-__গায়ে 
“কাবা? (কোর্তী ), শিরে “কুল্যা” (উচু টুপী ), কোমরে কটিবন্ধ 
পরিয়া অশ্ব বা গজপৃষ্ঠে নগর-ত্রমণে বাহির হইতেন। 

বাদশাহর! সাধারণতঃ উচ্চ তবে আরোহণকালে অশ্বপালের 
সাহাধ্য লইতে বাধ্য হইতেন। মছারাণী রজিয়ৎও হাবহী 
জমাল্‌-উদ্দীন্‌ ইয়াকুতের স্কন্ধে ভর দিয়া বাদ্‌শাহী-কাশদায 
অশ্বারোহণ করিতে লীগলেন। কিন্ক। রমণী-রমণী, আগার 
পক্ষে স্ব্বতে।ভাবে পুরুষত্ের দাবী প্রকৃতির রাজ্যে কখনই গ্রাহ 
হ্তে'পারে না । এক দিন তাহার সেই পুরুষের ছদ্মবেশ_- 
বাদ্‌শাহী কাঁনদা-কান্তন পোষাক-পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহারের অন্তর 
হইতে যে কেমন করিয়া তীহাঁর স্বভাবকোমল ল্লেহপ্রবণ রমনীজদয় 
আত্মপ্রকাশের স্থযোগ লাভ করিল, তাঁভা তিনি নিজেও বুঝি? , 
পারিলেন না। জমাল্‌্-উদ্দীনের গ্রতি দিন দিন তাহার অন্গ্রহের 
ভাবটা .কিছু অধিক' হইয়া পড়িতে লাগিল। ভৃত্যের প্রতি 
মনিবের অন্গগ্রহের মাত্রা যতটুকু হওয়া রাক্গণীতির হিসাব ঘৃক্তিসূক্ত; 
রজিংভের রমশীহদয় তাহাতে আদৌ পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। 
আর এক কথা, আমীর-মালিকেরা জাতিতে তুর্কী, কিন্তু জণাল- 
উদ্দীন ছিলেন হাবতী_বিজাতীয়; স্বভাবতই ইহার উপর 
তীহীদের একটা বিদ্বেষের ভাব হিল। ইগর প্রতি রঞজিয়তের 
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অনুগ্রহের ভাঁব দেখিয়া, তৃর্কা আমীর-মালিকেরা আর 
আত্মমংবরণ করিতে পারিলেন নাঁ_ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া 
উঠিলেন। | 

'রজিয়ৎ মুসলমাঁনগণের চিরাঁচরিত প্রথার মূলে ক্রমাগত 
কুঠারাঘাত করিতেছেন,__পর্দার আড়াল ঘুচাইয়াছেন, পুরুষের 
বেশে রাজপথে বাহির হইতেছেন, রাঁজৰও ধারণ করিয়া সিংহাসনে 
বসিয়াছেন! পারিষদগণের মনে হইল, ইহা রজিয়তের অসহনীয় 
স্পর্দা, অতি ঘোর স্বেচ্ছাচারের পরিচয়। পুরুষ হইয়া তাহারা 
রমণার এই সকল অনাচারের প্রশ্রয় ত কোনক্রমেই দিতে পারেন 
না। আরও একটা গুরুতর কথা এই-_ ইহাতে ধর্মের অন্শাসনও 
অমান্ত করা হয়। 

মুসলমানগণের ধর্মনেতা, আরবীয় প্রেরিত-পুরুষ বলিয়াঁছেন,-- 
ছুনিয়ায় সতী সাধবী স্ত্রীলোকের মত অনূল্য সম্পদ্‌ আর কিছুই 
নাই। কিন্তু রাঁজসিংহাসন তাহার জনক নহে। যাহারা 
স্্রীলোঁক্কে সিংহাসন প্রদান করে, তাহাদের মুক্তি নাই ।% 
অতএব রজিয়ৎকে প্রশ্রয় দেওয়ায় শুধু অন্যায়ের নহে,_-অধর্মেরও 
দাসত্ব শ্বীকার করা হইয়াছে । আমীর-মালিকেরা যারপরনাই 
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উত্তেজিত হইয়া চারি দিকে অপস্তোষের অনল ছাড়াই তেলাগিলেন। 
বলা বাহুল্য; এই বিদ্রোহের আমন্ত্রণে অনেকেই উল্লাসের সহিত 
যোগদান করিল। ঃ 

সর্ধপ্রথমে বিদ্রোহের ধ্বজ! উড়াইলেন--লাহোরের শাসনকর্তা 
মালিক ইজ্জ -উদ্দীন্‌ কবীর থান্‌-ই-আয়াজ। রাণী কিছুমাত্র ভীত 
বা চকিত না হইয়া সসৈন্ত লাহোর অভিমুখে অভিযান করিলেন । 
ইজ্জ.-উদ্দীন্‌ সুবিধা করিয়! উঠিতে পাঁরিলেন না) বশুতা শ্বীকার 
করিয়া ক্ষমার্থী হইলেন । ক্ষমাথিজলকে ক্ষমা করাই বিধি। 
রাজ্জী তাহাকে পদচ্যুত না করিয়া মুলতানে বদলি করিলেন । 
আর মুলতাঁনের শাসনকর্তা করাকুশ খাকে লাহোরের সামন্ত নিযুক্ত 
করিলেন। 

এত শীঘ্র ও এত সহজে এই বিদ্রোহ-নাট্রের যবনিকাঁপাতি 
হওয়ায় আমীর*মালিকগণ যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই কিন্ত তাহারা নিরাশ হইবার পাত্র নহেন১_- 
তলে তলে একটা ভীষণ বিদ্রোহের আয়োজনে 7 
হইলেন। ৫ 

তররহিণ্ণার ( বর্ভমাঁন ভাটি) সাঁমন্তরাঁজ ইথ.তিয়ার-উদ্দীন্‌ 
অল্তুনিরা জনৈক ক্ষমতাশালী মালিক। তাহার সৈন্সামস্ত ও 
অর্থাদ্দির কিছুমাত্র অসপ্ভাব নাই। রাজ্জীর অন্কতম পারিষ? 
'আমীর-ই-হাজিব ইখ.তিয়ার-উদ্দীন এখকীনের সহিত তীহার 
বিশেষ সৌহার্দ। হাঁজিব ইথ.তিয়ার তাঁহাকে নানারপ প্রলোভন 
দেখাইয়া রজিয়তের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই 
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সামস্থবাঁজ, তীহার বর্তমান পদমানের জন্ক রাজ্ীর নিকট 
বিশেষভাবে খণী। রাজ্জীই তাঁহাকে জাগীর দিয়া দিল্লীর পূর্বাঞ্চল 
বারণে (বুলন্দ শহরে ) সুগ্রতিটিত করেন, আর অধুনা তীহারই 
প্রসাদে ইখতিয়ার তবরহিন্দার নামজাদা সামন্ত। কিন্ত সুদের 
প্ররোচনায় তিনি আত্মবিস্থৃত হইলেন--নিমকের কথা বিস্থৃত হইয়া 
রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। রজিয়ংও নিশ্চিন্ত 
নহেন, ছুষ্টের দমনে উত্াহ উদ্দীপন অভাব তাঁহার কথনই 
হইতে পারে না। রণসাজে সজ্জিত হইয়া তিনি অবিলম্বে রাজধানী 
পরিত্যাগ করিলেন ( মে, ১২৩৯ )। 
পথ সুদী, মক বান্তারণীন, সছুর্গম | নিদাঁঘের 'অনলোদগারী 
দুঃসহ হুর্ধ্যকিরণের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে এই পথ অতিবাহনপূর্ব্বক 
রঞ্জিয়ৎ খন তবরহিন্দায় উপনীত হইলেন, তখন তিনি ক্ষুৎপিপাপায় 
কাতর, পথশ্রমে অবমন্ন, সঙ্গের সেনাদলও নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ। 
আতভাদীস এইরূপ একটি সুযোগের গ্রতীক্ষাই এত দিন করিতে" 
ছিল। শক্তি ও সাহস, তেজ ও বীর্যের অবতার এই সিংহীকে 
বিঘোরে না ফেলিলে যে তাহাকে শৃঙ্খলিত করা অসম্ভব তাহা 
তাহার! উত্তমরূপেই অবগত ছিল । তাই এই ছুদ্দিনে তবরহিন্দার 
নায় দুরবর্তী দুর্গম স্থানেই ভাবিয়া-চিস্টিা তাহারা বিদ্রোহের কেন্ত্র 
করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেগ্ঠ ব্যর্থ হইল না। রাজুর পারিষদ 
তুককী আমীরগণ তাহাকে পথশ্রমে কাতর দেখিয়া অস্ত্রধীরণপূর্বরক 
সহসা দানবমুত্তি পরিগ্রহ করিল। অশ্বশালার পর্যবেক্ষক হাবশী 
" ইয়াকুতের উপরেই তাহাদের আক্রোশ সবচেয়ে বেৌো। দে 
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বিজাতীয়, রাজীর অনুগ্রহভাজন, অন্ভগত। একেবারেই বিশ্বীধ- 
ঘাতক নহে। অতএব আগেই ইয়াকুংকে তাহাদের তরবারির 
মুখে শির দিতে হইল; তাহার পর রাজ্জীর দণ্ড। কুমংসকারান্ধ 
স্বার্থপর, ঈর্যাপরায়ণ তৃর্কী-আমীরগণ তাহীকে অদহীয় অবস্থায় 
বন্দী করিয়া তব্রহিন্দার দুর্গে কারারুদ্ধ করিল। সিংহী পিএরাবদ্ধ 
হইল । 


৪ 
কারাজীবন ; বিধাছ; পাঁরণাম 


জিতের স্থায় শ্বাধীনতাপ্রিয় নারীর পক্ষে কারাথাঁম 
" যে ছুব্বিহ কঠোর, তাহাতে সনোহ নাই। কিন্ত 
এই কারাবাঁকে কঠোরতর করিয়া তুলিল মনের ক্ষোভ--যাহারা 
তাহার এক্যন্ত নির্ভরের পাত্র, শাসনতন্ত্রের নায়ক, তীহারই 
নিমকে যাহারা হষ্টপষ্ট বলি, তাহারাই তাহাকে এই আকম্মিক 
অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতাঁয় দুঃখের অতল তলে নিক্ষেপ করিল । 
রাজ্ঞী মুক্তির সমন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন। কঠোর হস্তে 
শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া তিনি যে দুষ্টগণের শক্ররূপে পরিগণিত) 
এবং কুসংস্কীরের সনাতন নাগপাশ ছেদন করিয়া! শিষ্টগণেরও 
একান্ত বিরাঁগভাজন হইয়াছেন, তাহা তিনি বিলক্ষণ জাঁনিতেন। 
তাই রাজধানী হইতে বহু দূরে--তবরহিন্নার কারাঁকক্ষে নিবদ্ধ 
হইয়া! চতুর্দিকে কেবল অন্ধকারের করাল বিভীষিকাই দেখিতে 
লাগিলেন--কোথাও এতটুকু আলোর রেখাঁও দেখিতে 
পাইলেন না। 
রজিয়খকে কারারদ্ধ করিয়। বিদ্রোহী মালিক"আমীরগণ 
মহোল্লাসে রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হইলেন এবং রজিয়তের 
» বৈমাত্রেয় ভ্রাতা স্থলতাঁন মুঈজ-উদ্দীন্‌ বহরাম্‌ শাহকে সিংহাসনে 
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বসাইয়া রাজ্য ও রাঁ্জভাগার লইয়! স্বার্থের ছিনিমিনি খেলা 
_খেলিতে লাঁগিলেন। 

কিন্তু কি আশ্চর্য এই জগতের খেয়াল সেঘে কেমন করিয়া 
নিশ্চিতকে অনিশ্চিত ও অনিশ্চিতকে নিশ্চিত করিয়া তুলে, বুঝিবার 
উপায় নাই। হঠাৎ ঘটনা-আ্রোতের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে 
ফিরিয়া! গেল। রজিয়ৎ তবরহিন্দার কারাকক্ষে বসিয়া ছুঃখময় 
দ্বিনগুলির দীর্ঘতাঁর কথা, এবং ভাঁগ্যে আরও বা কি দুঃখদুর্গতি 
ঘটেঃ ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছিলেন; সহসা সশবে তাহার 
কারাঁকক্ষের দার উন্ুক্ত হইয়া গেল। ভিনি সন্তস্ত হইয়া চাহিয়া 
দেখিলেন, অল্ভুণিয়া মুক্ত দ্বার দিয়া তাহার দিকে অগ্রসর 
হইতেছে । সে বিদ্রোহিগণের অগ্রণী । তাহার অভিপ্রায় কি? 
হত্যা করা, না আর কিছু? উদ্দেগাকুণ, ভগ্রববদয় রজিয়তের 
আশঙ্কা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে পরিণত হইল । অল্তুনিয়া 
লজ্জিত ও অনুতপ্ত ! সে আজ শক্রবেশে আসে নাই, মিত্রভান্েই 
তাহার নিকট উপস্থিত ! ৰ 

এত দ্দিনে অন্তুনিয়ার চৈতন্টোদয় হইগ্নাছে। লোকটা 
যে' নিতান্ত মন্দ তাহা নহে; ঘটনাচক্রে, সুহর্দের কুপরামর্শে, 
“আশার ছলনায়' তৃলিয়াই রাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল । 
কিন্তু তাহার আশ! দুরাঁশাঁয় পরিণত হইয়াছে । তিনি ক্রমে 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিদ্রোহের ফলে বিদ্রোহী নামের কলঙ্ক 
অর্জন-বই তাঁহার আর কেনিও লাভই হয় নাই; অপর পক্ষে 
ঠাহাকেই ক্রীড়াপুভন করিয়া তাহার সহযোগীরা নিজ নিজ স্্ার্থ 


২৩ চি এও ্ রজিয়ৎ 


যোল আনা সিদ্ধ করিয়া! লইয়াছে--দিল্লীতে তাহারাই এখন 
সর্ধসর্বাঃ তিনি কেহই নহেন। দেখিয়া! শুনিয়। অল্তুনিয়ার 
পক্ষে আত্মপংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। অকৃতন্ স্বার্থপর 
সহযোগীদের উপর প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। 
দেখিলেন, প্রতিশোধের এক অপুর্ধব উপায় তাহার হাতের কাছেই 
রহিয়াছে । ২ ইচ্ছা করিলেই তিনি তাহার ত্বণিত সুহ্থদর্গকে 
বিস্মিত, স্তপ্ভিত) এমন কিঃঅতি গুরু দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। 

অল্তুনিয়া রাজ্জীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়৷ ক্ষমা 
প্রার্থনা করিপেন। তার পর সসঙ্কোচে এইরূপ অভিপ্রায় 
জানাইলেন, তিনি তাঁহীকে মুক্তি দিবেন। শুধু মুক্তও নয়, 
যদি তিনি সম্মতি দেন, অল্তুনিয়া তাহাকে পরিণযপাশে আবদ্ধ 
করিয়া তাহার যাহারা শত্র,অল্তুনিয়ার যাহারা ছষমন্-_ 
তাহাদের বিরুদ্ধে একবার তিনি মাথা! তুলিয়া দাড়ান, কৃত কার্যের 
প্রায়শ্চিত্ত করেন। 

সম্পূর্ণ আকম্মিক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাব। রজিয়ৎ 
অবাক হইয়া গেলেন। তিনি ত জাঁনিতেন, কারাগারের দ্বার 
আর উদ্মোচিত হইবে না_এইখানেই তাহাকে পচিয়া মরিতে 
হইবে, তাঁহার পিতৃদত্ত রাঁজ্যের উন্নতিকাঁমন! এই কারাগর্ডেই 
বিলীন হইয়! যাইবে। কিন্তু কারাকক্ষের দ্বার অপ্রত্যাশিত হস্তে 
উন্মোচিত হইয়াছে, আর সেই হস্ত তাহার বাঁজ্যেত্ধ কণ্টক দূর 
করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর । রাজ্য ধ্যান, রাজ্য জ্ঞান, রাজ্যের 
জন্য তিনি যে তাহার রমণী-হৃদয়কে পুরুষোচিত কঠোর করিয়! 
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তুলিবার সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন! তাহার সেই প্রাণাপেক্ষা 
প্রিরতর রাঁজ্য তাহাকে যেন বাহু বিস্তার করিয়া আকুলকণ্ে 
আহ্বান করিতেছে-_-“এস, এস, ফিরে এস।৮ তিনি ইচ্ছা 
করিলেই সেই রাজ্যের ছুঃখছূর্গতি দূর করিয়া দিয়া সিংহাসনে স্থির 
হইয়া বসিতে পারেন। রঙ্ধিয়ৎ অল্তুনিয়ার প্রস্তাবে সম্মতি 
দিলেন। তার পর যথাসময়ে অল্তুনিয়াকে পরিণয়পাঁশে আবন্ধ 
করিয়া নারীত্বের মধ্যাদী বঙ্গা করিলেন । অল্তুনিয়াও কতাথ 
হইয়া গেলেন। 

বিবাহের পর উপযুক্ত বাহিনী সাঁজাইবার আয়োজন চলিতে 
লাগিল। থোক্য্‌'৪ জাঠগণের মধ্য হইতে বছু সেনা সংগৃহীত 
হইল। নিক্টবত্তী জাগীরের করেক জন আমীরও আসিয়া তাহাদের 
সচ্ছিত যোগদান করিলেন। অভিযানকালে বিপক্ষীয় সেনাদলের 
মালিক ইজ্জ-উদ্দীন্‌ মুছল্মদ সালারা, এবং মালিক করাকুশ বিদ্রোহী 
হইয়া ভীহাদের স্িত মিলিত হইলেন । মহাসমারোহে রজি' ও 
স্বামীর সঙ্গে পাশাপাশি সমরাঙ্গণে অবতরণের জন্য প্রস্তত হট -ন। 

যে বিপুল আনন্দময় ভাপ্রত-সীঘাজ্যের শাসন ও সংরক্ষণই 
তান্ার জীবনের" শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে পরিগণিত ছিল, আজ তাহা 
দৈবছরবরবিপাকে হস্তচ্যুত হইয়া ছুর্ঝধত্বগণের ছেচ্ছাচাঁবের লীলাস্থলী 
হইয়াছে, তাঁহার উদ্ধারসাধনের জন্ত রজিয়তের যদ্ব'ও চেষ্টার 
কোন ক্রটিই হইল না। 

কিন্ত দিল্লীর বহির্ভীগে নব সতরাটু বহ-বাম্‌ শাহ রসহিত তীহাদের 
যে সত্র্ধ হইল, তাহাতে তাহারা সপ্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া 
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পলায়ন করিতে বাঁধা হইলেন। ভাগ্য যাহাদের প্রতি বিমুখ, 
সহায়সম্পদ্‌ কদাচ তাহাঁদের বিমুখ না হইয়! থাকিতে পারে না। 
যে-সকল সৈন্ তাহাদের অনুগামী হইয়াছিল, কইথাল* নামক 
স্বানে উপস্থিত হইলে তাহার] তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়! গেল । 

দম্পতি নিতান্ত নিরাশ্য় অবস্থায় পথে ফঁড়াইলেন। কাল 
ইহাদের একজন ছিলেন বিশীল ভাঁরত-সাআীজ্যের অধীশ্বরী, আর 
একজন .তবরহিন্দীর স্থুবিখ্যাত সীঁমন্ত, এ্রশ্থর্যোে এতিপন্ডিতে 
ইহাদের তুলনাস্থল ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আঁর 
আজ তীহাঁরা সর্বহারা পথের ফকীর ! অবস্থার কি শোঁচশীয় 
অদ্ভূত পরিবর্তন! কিন্তু ইহাই নিয়তির সর্বশেষ নিষ্ঠুর ছলনা 
নহে। এই অসীম শক্ত গগনের তলে, বিশাল ধরণীর ক্ষুদ্রতম 
স্থানে, পর্ণকুটীরে, বুক্ষতলে, যেখানে হাঁজাঁর হাজার দীনহীন 
নরনাঁরীর জুড়াইবাঁর স্থান, সেখানেও এই ছুস্থ দম্পতির জীবনের 
দিনগুলি কোঁনরূপে অতিবাহিত করিবাঁর জন্ক এতটুকু ঠীই 
হইতে পারিল না। কইথালের হিন্দু-জমিদীরগণের হস্তে বন্দী 
হইয়া 1 তাহারা অতি নিষ্ুরভাবে নিহত হইলেন (অক্টোবর 





* কর্ণাল হইতে ৩৮ মাইল দূর, এবং দিল্লীর প্রায় ১** মুইল উত্তর- 
পশ্চিষে অবশ্থিত। 

1. 77171665177 অপর এক বিবন্ধণে প্রকাশ, তাহারা বন্দী-অবস্থায় 
»বহ রাম শা র নিকট আনীত হইলে, ভীহাদের প্রীণদণ্ডের আদেশ হয় । 
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১২৪০) মুসলমীন-রাঁজত্ব শাঁজ্ীর সুশাসনে যে শক্তিসঞ্চয়ের 
সযোগ লাভ করিয়াছিলঃ রাজা ও রাঁণীর সম্মিলিত শাসনে 
তাহা ঘে সত্য হইয়া, বিরাটু হইয়া উঠিতে পারিত, তাহা 
আপাততঃ ব্বপ্পে পরিণত হইল । নবদম্পতির মনের কামনাও 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই কইথাঁলের তৃণতলে চিরমমাধি লাঁভ 
ক'রল। 


চরিত-কথ! 


জিয়তের রাজত্বকান দীর্ঘ নছে_মোটে তিন বংসর, তিন 
" মাস, ছয় দিনের। কিন্তু ইহারই মধ্যে যে-সব বাঁধাবিতব 
ও পরিবর্ডনের মধ্য দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাছাতে 
তিহাঁগিক ঘটনার স্থান অন্ন ছিল না। কিন্তু সন্ধান হইয়াছে 
অল্লই; মন্ধান হয় নাই, এরূপ ঘটনাঁরও আভাঁম যথে্ট পাওয়া 
গিয়াছে, শুধু প্রকাশের হৃত্রই ধু'িয়া গাঁওয়া যাইতেছে না। 
এই সব গ্রকাশ পাইলে রজিয়তের ইতিহাস যে ভারত-ইতিহামের 
একটা দিক্‌ অপূর্ব রাগে রঞ্জিত করিয়া তুণিবে, তাহাতে অগ্মাত্র 
সন্দেহ নাই। কিন্তু উপস্থিত বাহ! গাওয়া গিয়াছে, তাহাও 
অবহেলার নহে? রজিয়ং-রাজত্বের বৈশিষ্ট্য, এবং রজিয়ৎ-চরিত্রের 
বৈচিত্র্য ও বিশালতার পরিচয়, ইহারই মধ্যে নিথিত রহিয়াছে। 
ধ্বংসাবশেষ স্তত্তের গুরুত্ব এবং সত,পের প্রসারতা দেখিয়া যেমন 
্ব্যময় রাষ্জপুরীর অতীত-গৌরবের উপলব্ধি হয়, কালের করাল 
হ্তচুত দুই টারিটি ছিন্নভিন্ন ঘটনা-সমবায়েও তেমনই রজিয়ং- 
রাজত্বের অপূর্ব কাহিনী জীবন্ত হইয়া উঠে। 
এখন হইতে গ্রায় মাত শত বংর পূর্বে রাজী রাজয়ং দিল্লীর 
রাজসিংহাসন. অপস্কৃত করিয়াছিলেন। দিল্লীর রাজপিংহাসনে 
" মুমলমান-মহিলার উপবেশন ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষ। 


চ 


0... ৫ 


দিলীশ্বরী | ১৮ 


বহুকাল পরে মোগল-আমলে কোন কোন মনশ্থিনী মহিলা 
সাআ্াজ্যের শাঁসন-দও পরিচালনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু পর্দার 
ঘোঁর তীহ্ারা কেহই কাটাইয়! উঠিতে পারেন নাই»_জনান্তিকে 
সম্রাটের বা সিংহাসনের আড়ালে থাকিয়াই যথাসাধ্য কর্তব্য 
পালন করিয়াছেন। কিন্তু এই তেজন্দিনী নারী পর্দার বিরুদ্ধে 
গ্রকাশ্ঠ বিদ্রোহ বোধণা করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিয়া 
ছিলেন। না, শুধু পর্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! বলিলেও তাহার 
সম্বন্ধে স্ুবিচাঁর করা হইবে না১_-জাতি ধন্দ্ম ও সমাজের মজ্জীগত 
সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সন্বুখ-সংগ্রামে প্রবু্ত হইয়াছিলেন। 

রমণীকে যোগ্যতআঁর উপযুক্ত সম্মান দিতে আমরা পুরুষেরা বে 
নিতান্তই নার'জ, এ কথাটা শ্রুতিকটু হইলেও যে নিরতিশয় সত্য, 
তাহা অস্বীকার করিবাঁর উপায় নাই। একালে এই বিংশ 
শতভাঁব্দীতেও যখন সমন্ত জগত সভ্যতাঁর আলোকে উত্তাসিত বলিয়! 
আমরা গর্ব করিতেছি, তখনও রমণীর অধিকারের স্থানটি? 
আমরা বথাসাধ্য আঁড়াল করিয়া রাঁখিবাঁর চেষ্টা হইতে বি“ হই 
নাই। আর রজিরতের কথা তআঁজিকাঁর কথা নহে-_ প্রায় সাত 
শত রংসর পূর্বেকার কথা । বিশেষ তিনি অতিরঙ্গণণীল মুসলমান- 
সমাজের কনা1। রমণীর সিংহাসনে উপবেশনের ব্যাপার তখন 
অলীক অসম্ভব রূপকথা মাত্র। সুতরাং প্রতিকূলতার আর 
অন্ত ছিল নী। 

শুধু একমাত্র আনুকুল্য ও প্রেরণার' স্থান তাহার পিতা-- 
ইয়লতিমিশ,| কণ্াঁকে প্সিংহাসনে বসাইবাঁর প্রস্তাব তিনিই 
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করিয়াছিলেন। অবশ্য পুত্রেরা অনুপযুক্ত বলিয়াই রাজ্যরক্ষার 
ভার তিনি উপযুক্ত কন্ঠার হস্তে অর্পণ করিবার অভিপ্রায় করেন। 
কিন্তু এইরূপ অভিপ্রায়ের মধ্যেই কি তীহার গুদার্যের, তেজের 
ও স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় নাই ? ধর্মমত বিরোধী,_সমাজ, 
আত্মীয়ম্বজন জনমত প্রতিবাদী, সংস্কার প্রতিকূল, বৃদ্ধ ইয়লতিমিশ 
মন্ত্রিগণকে বলিতেছেন,_-€কন্তা সিংহাসনে বসে, ইহাই আমার 
অভিপ্রায় । আপনারা! আমার অভিপ্রায় কাঁধ্যে পরিণত করুন|” 
স্বোপাঞঙ্জিত রাজ্যে ইয়লতিমিশের মমত্ববোঁধ যে কতখানি, তাহা 
কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু চিরাঁচরিত প্রথা, বদ্ধমূল 
সংস্কার, এবং কঠোর ফিবি-নিষেধের কাছে প্রতিনিয়তই কি আমরা 
আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় বস্ত্রকে অস্বীকার করিতেছি না? 
কর জনে আমরা সনাতন জড়তর পাশ ছিন্ন করিয়া ম্তাঁয়পথের 
যাত্রী হই ? লাখে একজনও কি ন! সন্দেহ । সুলতান্‌ ইয়লতিমিশ 
সেই ছুল্লভ- সেই অসাধারণ চব্দিত্রের লোক । তাহার চরিত্রের 
এই বৈশিষ্ট্য কন্তা রজিয়তে পরিপূর্ণমাত্রীয় বর্তিয়াছিল, তিনি 
জনমতকে আপনার বিবেক-বুদ্ধির কাছে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন। 
কিন্তু সুলভানের মন্্রিসমাজ অত্যন্ত সাধারণ প্রকৃতির লৌক। 
ইয়লতিমিশ. বা তাহাঁর কন্ার চরিত্র তাহাদের কাছে অতি উচ্চ, 
অতি ছুর্ববোধ। তাহারা মকলে শিহরিয়া উঠিয়া একবাক্যে 
সুলতানের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন,__£এ যে নিতান্তই অসম্ভব 
. অসঙ্গত কথা, জনাব! ধাহারা কন্তার অভিভাবকস্থানীয় হইয়া 
তাহার সিংহাঁসন-রক্ষার সহাযন্বরূপ হইবেন, তাহাদের মুখে এই 
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প্রতিবাদের ঘোরতর কোলাহল! স্থলতান্‌ হতাশার দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিয়া বলিলেন,_-কাজটা কিন্তু বড় ভাল হইল না। ফলাফল 
পরে বুঝিতে পারিবে ।/ | 

সুলতানের মৃত্যুর পর মন্ত্রীর। যে রজিয়ংকে সিংহাসন দেন 
নাই, তাহা বলা বাহুল্য । তাহারা রজিয়তের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
রুকৃন-উদ্দীনকে সিংহাসনে বদাইয়া বুঝিলেন, দূরদর্শী সুলতানের 
কথাট! বড় সত্য । বিলাসী অকর্দণ্য রুকনের শাসনকে অগ্রাহ্থ 
করিয়া দেশব্যাপী অরাজকতার তাগুব নৃত্য স্বর হইলঃ অত্যাচার- 
অবিচারের আর অবধি রহিল না। প্রজার অসন্তোষ ও 
অশান্তিতে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন, _রুকৃনের গর্ভধারিণী, উগ্র- 
প্রকৃতি শাহ তুকান্। পাছে সন্তানের সিংহাসনের কোন 
বিদ্ববিগভি ঘটে, সেই ভয়ে অতি সতর্ক শাহ, তুর্কীন্‌ রাঁজপুরীকে 
কসাইখানীর মত রক্তাক্ত করিয়া তুলিলেন। স্থলতানের অন্থান্ঠ 
বেগমেরা তাহার হস্তে নিষ্রভীবে নিহত হইলেন, কুমার ₹তবের 
চক্ষুরত্ব উৎপাত হইল। কিন্তু অভীষ্ট পথের প্রবলতম অন্তরায় 
রজিয়ৎ তাহার চক্ষের উপর জীব্তি! তুর্কান্‌যে তাহার সন্ধে 
নিশ্চিন্ত ছিলেন, ইহা কথনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহাকে 
ধ্বংস করিবার জন্ত ভিনি ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। 
অকস্মাৎ বিধাতার রুদ্ররোষ তাঁহার মাথার উপর গ্জিয়া উঠিল। 
উত্তেজিত নাগরিকগণ ভীম-পরাক্রমে রাজধানী আক্রমণ করিয়া 
শাহ, তুর্কান্কে বন্দী করিল। রাজননিনী রজিয়ৎ সিংহাসন 
জুঁড়িয়া৷ বসিলেন। 
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ইতিহাসে রঞ্জিয়তের সিংহাসন প্রাপ্তির এই ঘটনাটুকুই আছে, 
তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। কিন্তু বিষাক্ত সর্পের বিবরে 
বাস করিয়াও যে তিনি কেমন করিয়া! আত্মরক্ষা! করিতেছিলেন, 
কেমন করিয়! নাগরিকগণ তাার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া 
প্রবল রাজশক্কির বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে পাহদী হইয়াছিলঃ সে- 
সকল কাহিনী জানিবার জন্য পাঠকের চিত্ত স্বভাবতই উন্ুথ 
হইয়া উঠে; কিন্তু ইতিহাস ততসন্বন্ধে নীরব বলিলেই হ্য়। 
ইতিহাসের এই নীরবতা ভর্গ করিতে পারিলে হয়ত রজিহৎ- 
চরিত্রের আরও একটা উজ্জন অংশের সহিত আমরা পরিচয় 
লাভ করিতে অমর্থ হইতাম । কিন্তু সেই নীরবতা-ভঙ্গের আয়োজন 
এখনও হইয়া উঠে নাই । 
বাহা হউক, সিংহাসন পাইবার পর তিনি শুধু সিংহাঁসনের 
শোভা হইয়া রহিলেন না, রাজদ গু-ধাঁরণের শক্তি ও সামর্থ তাহার 
কত দূর, অচিরে প্রজাপুগ্ত তাহার পরিচয় পাইল। কুকৃন- 
 উদ্দীন্‌ সৈন্কে তাহীব নিকট পরাজিত হইয়া বদী হইলেন। রমণী- 
শাসনের নিকট মাথা নত করিবার ইচ্ছা অনেক ম্ত্রন্তেরই ছিল 
না। উজীর নিজীম্-উল্-মুহ্ধ। তাহাদিগকে সম্মিলিত কবিয়! 
রাণীর বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। কিন্তু তাহার 
তেজ বীর্য ও ধৈধ্যের নিকট সে আয়োজন ব্যর্থ হইতে অধিক 
দিন লাগিল না। তার পর নীনা স্থানে যে বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা ও 
অশান্তির কারণ ঘটিয়াছিল) তাহাও তিনি দূর করিয়া রাজ্যকে 
| শান্ত ও সংযত করিলেন। বঙ্গ হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত সমন্ত স্থানের 
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মালিক-আমীরগণ সসন্মানে রাজ্জীর নিকট উপটৌকন আদি 
প্রেরণ করিয়! মন্তক অবনত করিলেন। ব্রাজ্জীর মোহরাস্কিত মুদ্রা 
তাহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির নিদর্শনস্বরপ রাজ্যমধ্যে প্রচারিত 
হইল |* ৰ 
কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যকে সুশৃঙ্খল করিয়! স্থশাসন প্রতিঠিত করা 
ত সহজ কথা নহে, ইহার জন্ত কুমারী রজিয়ৎকে প্রাণপণ করিতে 
হইয়াছিল। তিনি জানিতেন, অবলার দুর্বলতার অথাতি চির- 
দিনের। এই অধ্যাতির স্থবোগে ছুর্বত্তের! যেকোন মুহূর্তে 
রাজ্যে অমঙ্গলের সুচনা করিতে পাঁরে। তাই তিনি অন্তরে বাঠিরে 
পুরুষ সাজিয়া দূঢ়হন্তে রাজোর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
রঞ্জিরৎ প্রকাশ্যে রাজসিংহাঁসনে বসিয়া দরবাঁর করিতেন, রমণীর 
বেশে নহে পুরুষের বেশে, সুলতানের সাঁজ সাজিয়া। নগরেও 
বাহির হইতেন, এ পুরুষের বেশে_-মাথায় টুগী, গায়ে কোর্ডী, 


* রঙ্জিযতের নামে নর্ববগ্রধমে থে মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে খোদিত 
ছিল ০-_ 

€ মুদ্রার এক পৃষ্ঠে ) উম্দৎ-উন শিল্ুয়ান্‌ মাল্কা-এ-জমান্‌ হলভান ফাজয়ং 
বিন্ৎ শমস্-উদ্দীন্‌ ই়লতিমিশ, | 

( অপর পৃষ্ঠে ) জর্ বল্না-এ-দেহ লী সনে; ৬৩৪ আলুদ ই-গ্রাহদ্‌। 

অর্থাং-*লারীশ্রেষ্, যুগনিয়্ত্ী, সুল্তান রজিয়ৎ--শম্স্-টদ্দীন ইয়ল্তিমিশের 
কল্া। দিললানগরে অন্ধত, সিংহাদনারোহণের প্রথম বর্ষ, ৬৩৪ হিজরী। 

রজ্িয়তের রাজনুদ্বায় "সুলতান রজিয়ৎউৎ-ছুনিয়া-ওয়া-উদ্দীন” এইরূপ 


নামও মুদ্রিত দেখা যাঁর়। 
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কটিতে তরবারি, ঘোড়ায় চড়িয় | মনে হইবে গল্প । কিন্কু সত্য ঘটনা 
যে অনেক সময়ে গাঁলগন্পের চেয়েও অদ্ভূত হয়) এ কথা মিথ্যা নহে। 

ইতিহাস সব কথা খতাইয়া লিখে না, লিখিবার দরকাঁরও নাই। 
বড় বড় কথা-রাজ্য ও রাজনীতির সঙ্গে যার সংঅব মুখ্য, সে 
শুধু তার কথাই পাড়িয়া থাকে, বাদবাকী অনেক কথা অনেক 
সময় পাঠককে জোড়াঁতাড়। দিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়, নবা 
: ইতিহাসের পাঁঠ সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। পুরুষের বেশে রমণীর এই 
যে প্রকাশ্ত দরবার, এই যে নগর-পরিভ্রমণ, ইহ! লইয়া কি ঘরে 
ঘরে অগ্রীতিকর আলোচনার হৃষ্টি হয় নাই? শক্রপক্ষ প্রকান্তে 
না হউক, অপ্রকাশ্তে অদঙ্গত বিদ্রপহাস্তের তরঙ্গ তুলে নাই? 
কুসংস্কারাচ্ছর অন্তরানবন্তিণীরা সকৌঝুকে সন্তপণে পর্দীর একটি 
প্রান্ত হুলিয়! ধরিয়া রাণীর এই অপূর্ব নগর-পরিভ্রমণ দেখিতে দেখিতে 
লজ্জার ভয়ে সারা হয় নাই? ইতিহাসে ইহার কিছুই নাই; কিন্ত 
এমনই সব ঘটনা যে ঘটিফাছিল, তাহার কি অপুমাত্রও সন্দেহ 
আছে? ঘটনা ঘটত, এবং সজাগ সতর্ক তাক্ষবুদ্ধি ঝজিরতের 
কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকিত না? কিন্তু তিনি গ্রান্থ করিতেন না 
বর্তব্যের কাছে বিচাঁর-বুদ্িহ্হীন জননমাঁজের মতাঁমতকে তৃণবৎ 
অসার বলিয়া মনে করিতেন। ইহা অবশ্য তাহার চারিত্রিক দৃঢ়তার 
একটা বিশিষ্ট পরিচয়-একট! মন্ত বড় গুণ। কিন্তু ুণও যে 
অনেক পময় দোষের আকার ধারণ করে, তাহা মিথা নহে। 
এই পুকযোচিত দৃঢ়তাই রজিযতের সর্ধনাশের কারণ হইয়াছিল। 
কেমন করিয়া তাহা বলিতেছি। 
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হাঁব শী জমাল্‌-উদ্দীন্‌ রাঁণীকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিত। ব্যাপারটা 
নৃতন নহে; স্থলতানেরা+ এমন কি, মোগল বাদশাহবাও 
অশ্বপালের সাহায্যে ঘোড়ায় উঠি:তন। আর একলেও কি 
বড়মান্ুষেরা সহিসের কীধে ভর না দিয়া ঘোড়ায় উঠেন? রমণী 
হইয়াও তিনি এই বাদশাহী-দস্তর পরিহার করেন নাই; তাহার 
পর দেখা যাইতেছে, এই বিজাতীয় ভাব শীটি রাঁণার একটু অধিক 
অন্তগ্রহভাজন হইল! আর কি রক্ষা আছে? তুকী আাঁশীর- 
ম'লিকগ:ণর মনের ছাই-চাপা আগুন একেবারে দাউ দাউ করিয়া 
জলিয়া উঠিল। মহ্থাপুরুষের কথা অমান্য করিয়া এই শারা 
সিহাখনে বপিয়াছে, পর্দার আড়ীল ঘুচাইয়াঁছে+ ঘোঁড়ার চড়িয়া 
রাজপথে বাহির হইয়াছে, তাহার উপর তুবীগণের চক্ষুশূল থে 
অসভ্য হাবপী, সেই জাতের একটা নগণ্য লোক--জমাল্‌- 
উদ্দীনের উপর অন্তগ্রহ ! সে অন্কগ্রহের মাত্রাটাও আবার একটু 
বেনী। ক্রোধোম্সন্ত তুকী-প্রধানেরা রাণীর পদিনান-ঘাঁধা, ) জন্য 
চারি দিকে অপন্তোবের অনল ছড়াইতে লাগিলেন । রাণীর কার্যে 
অনেকেরই মনের সনাতন জড়তায় আঘাত লাগি হি সুতরাং 
দল ক্রমশই পুষ্ট হইয়া উঠিল। 

রাঁজ্ঞী অসন্তোষের কাঁরণ জানিয়াও প্রতিকার করিলেন না” 
জমাল্-উদ্নীনের প্রতি অনুগ্রহের ভাব অন্গুপ্ রাখিলেন। জণাল্ও 
মৃহ্াকীল পর্যন্ত তাহার নিমকের মান রক্ষা করিতে পশ্চাৎ্পদ 
হয় নাই। 

তবরহিন্দার সামন্তরাজ অল্তুনিয়ার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ । 
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তাহার সৈম্পামন্তর ও অর্থসন্পৎ প্রুর। লোকটাকে ক্ষেগাইয়া 
তুলিতে পারিলে, কাজ মহজেহ হামিল হইতে পাঁরে। অন্তুনিয়া 
যদিও বর্তমান পদমানের জন্তু, এখর্ধা-প্রতিপত্বির জন্ঠ রাণীর 
কাছে বিশেধভাবে খণী, তাহারই প্রপাদে তবরহির্গার 'সামন্ত১ 
তথাপি মালিকগণের প্ররোচশার অল্তুনিয়ার পক্ষে নিমকের 
মর্যাদা রক্ষা করা কঠিন হইগ্া উঠিন। তিনি প্রকাশ্ঠভাবে রাণীর 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিনেন। বিরুদ্ধ-প্ষের উদ্দেশ্যসিদধির 
আর কালবিলম্থ হইল না। রাণী মসৈন্যে অল্ভুনিয়াকে দমন 
কাঁরতে গিয়া আপনা অর্থপুষ্ট তুঙী আমীর-মালিকগণের হস্তে 
অসহায় অতক্তিত অবস্থা ধৃত হহয়া তবঃহিন্দার দুর্গে বন্দী 
হইলেন। তাহাদেরই তরবারির মুখে প্রাণ বিমর্জন করিয়া 
ঘনিমকের নোকর' হাঁরশী জমান উদ্দীন রাণীর অনুগ্রহের খণ 
সুদে-মুবে পরিশোধ কগিল। 

কিন্ত অনৃতুনিয়ার শুধু নিমকহ বাদি করাই সার হল, কিছুই 
লাভ হইল না। যাঁধাদের প্ররোচনায় তিনি স্থনাম হারাইয়া, 
ম্ায়রন্দকে অস্বীকার কয়া, (ধিদ্রোতী হইয়াছিলেনঃ সেই 
বিশ্বাসনাভ আঁমীর-মালিকেরা দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়। স্বা্থর 
ষোল আনা ভাগ শিজেরাই গ্রাস করিয়া ফেলিলঃ তাহাকে 
ডাক্য়াও জিজ্ঞাদা করিল না। রোষে ও ক্ষোভে অল্তুনিয়! 
অধীর হইয়া উঠিলেন। র্রাজ্ঞী রিং ত কখনও তীহার ইষ্ট'বই 
» অনিষ্ট করেন নাই, তাহার উপর রাজ্যে স্থশাননের' ব্যবস্থ! করিয়া 
্রজপুঞ্জের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন।-তীহারই বিরুদ্ধে 
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বিদ্রোহ! এই দ্বণিত কার্য্যের ফল তাহার যাহা হওয়া উচিত) 
হইয়াছে? কিন্তু যাহাদের ছলনা তাঁগাকে এই কার্যে লি 
করিয়াছিল, তাহারা স্বচ্ছন্দমনে সুখের সাগরে সাতার কাটিবে, 
আর তিনি তাহাই বিয়া বসিয়া দেখিবেন, সে ত কিছুতেই 
হইতে পারে না।-অনুতুনিয়া অধীর অশান্তমনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। 

রজিয়ৎ ছিলেন তবরহিন্নার কারাগারে । তাহারই অর্থপুষ্ট 
আমীর-মালিকেরা যে তীচীকে বিঘোরে ফেলিয়া অমহায় অবস্থায় 
বন্দী করিবে, তাহ! তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সমন্তটা 
পৃথিবীর শ্বৃতিই যেন নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিধান্ত ছুরি 
'লইয়! তাহার অন্তঃকরণটাঁকে দীর্ঘ বিদার্ণ করিতেছিল। আর 
কারানিরুদ্ধ হতভাগিনী জেব-উন্নিপার মত তিনিও হতাশার 
দীর্ঘখাস ফেলিয়া ভাবিতেছিতেন১ 


জেনে রাখ, বন্দী তুই, শ্বে দিন না আমিলে আর, 
নাই নাই--আশ। নাই খুলিবে যে জৌহ-কারাগার। 


কিন্ক এক দিন অকম্মাৎ সত্য সত্যই ভীহার কারাকক্ষের 
দার খুলিয়। গেল। তিনি সবিশ্মরে চাঁঠিয়া দেখিলেন, তবরহিন্নার 
সামন্করাজ-ন্ত'ন্যা তাহার সনুথে! 

তবরছিন্দার সামন্তরা্গ অভঃপর থে শুধু রজিয়তের নিকট 
ক্ষম| চাহিয়াই কর্থব্য শেষ করিলেন, তাগ নহে-প্রন্তাব করিলেন, 
রজিয়ৎ যদি তাহাকে পরিণয়পাঁশে আবদ্ধ করিতে সম্মত হন, 
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তাহা হইলে তিনি তাহার রাঙ্সোম্ধারের ও আমীর-মালিকগণকে 
বিশ্বাঘাতকতীর উপযুক্ত প্রতিফল দিধাঁর জন্ত প্রাণপণ 'চেষ্টা 
করিবেন। রঞজিয়ৎ অনম্মত হইলেন না। যে-রাজ্যের অনুরোধে 
তিনি নারীত্বকে বিশস্ৃত হইয়! পৌরুষের সাধনায় নিযুক্ত হইয়াঁছিলেন, 
সেই রাজ্যের অনুরোধেই আবার তিনি নারী হইয়া অল্তুনিয়াকে 
বরমাল্য দিতে গ্রস্তত হইলেন । 

ঠিক যেন একথানি স্থুরচিত নাটকের একটি সুননর দৃপ্ত 
'আমাদের মানস-চক্ষে উদ্ভীসিতি ভইয়া! গেল। দুইটি চরিত্র 
তাহাতে যে ভাবের অভিনদ্ধ করিলেন, তাহা আগাগোড়া ওৎসুক্যের 
উদ্দীপক | এমন কি? ইহার পর আরও কি হয়_তাহাদের 
মিলন এবং মিলনের ফলাফন-দেখার জন্যও মনে একটা উদ্বেগের 
সৃষ্টি হইয়া রহিল। শুধু এই একটি মাত্র দৃশ্য নহে, রজিয়তের 
সমগ্র জীবনই একথাঁনি ওঁৎস্ক্যময় বিচিত্র নাটকের রঙ্গভূমি। 
ঘটনা-সংঘাতে ঘটন|র সৃষ্টি, অন্তরের আন্দোপন, বিদ্বুবিপত্তির 
সহিত মাঁনব-জীথনের কঠোর সংগ্রাম, ভাগ্যচক্রের অতকিত 
নিষ্ঠুর পী্ন, প্রভৃতি নাটকীয় উপকরণ ইহাতে ,পুগ্তীভূত। 
আশ্চর্যের বিষয়, বঙ্গের রঙ্গনঞ্চে রজি়তের নাঁমে যে দৃশুকাব্যের 
অভিনয় হয়, তাহাতে এই মকল এ্রতিহামিক উপব্রণ আধুীক্ষণিক 
অনুন্ধীনেও ধরিবার উপায় নাই। তাঁই রজিয়তের, মত বীর- 
চরিত্রকে রঙ্গমঞ্চে প্রেমের নক্কারজনক অভিনয় করিতে দেখিয়া 
,আমাদিগ্রকে শিহরিয়া উঠিতে হয়। যে-নাঁরী বিপদের পর্ধবত- 
গ্রমাণ বাধাকে পদাঘাতে চুর্ণ করিয়া সিংহালন জুড়িগ়া বসে, 
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বিভ্রোহের দাবানল নির্বাপিত করিয়া রাঁজ্যে শাস্তির শীতল ছায়। 
বিস্তর করে, অযথা লোকলজ্জীকে জগ্তালের মত দূর করিয়া 
দেয়_ সেই নারী বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অন্তায় অবৈধ প্রেমের ভিখাঁরিপ্ী! 
আরও লজ্জার কথা এই, দর্শকের! সাঁড়ত্বরে চটপট করতালিধবনি- 
সহকাঁরে ইতিহাসের এই বর্ধরেশচিত অবমাননা ্বচ্ছন্দচিত্তে 
উপভোগ করিয়া থাকেন ! 

রজিয়তের সমস্ত জীবনের মধ্যে শুধু একটি স্থানে একটু 
প্রতিকূল সমালোচনার অবকাশ আছে, তাহা জমাল্‌্-উদ্দীনের 
প্রতি অন্থগ্রহ। কার্যগতিকে রাণীর মন্লিহিত হইবার বে-স্থযোগ 
জমাল্-উদ্দীনের ছিল, সে-ন্ুযোগ কর্মাচারিগণের মধ্যে অনেকেরই 
ছিল না। এই শ্ুঁত্রেই সে মনিধের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। 
কিন্তু রাঁণীর অসঙ্কোচ পুরুষোচিত চালচলন, সর্বোপরি স্বহাস্তে 
শীসনকাঁধ্য-পরিচালন, আমীর-মা'লকগণের বুদ্ধি, সংস্কার এবং 
স্বার্থকে বিশেষভাবে ক্ষু্র করিরাঁছিল। এমন কি, পুরুষের 
রাঁজত্বকাঁলেও নানা দিকে তাঁগদের যে স্থার্থসিদ্ির পথ !হল, 
সঙ্জাগ সতর্ক রাণীর রাজতে ভাঁহা নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছল। 
এরূপ ক্ষেত্রে রুট আমীর-মানণিকগণের যে-কোন অঙ্গুহাতে রাণীর 
সর্ধনাশ-সাধনের চেষ্টা করা শ্বাভাবিক। জ্মান্‌-উদ্দীনের গ্রতি 
রাণীর অুন্গ্রহের কথাটাঁও বে তাহাদের একটা অন্ভুগতমাত্ত 
নহে, তাহা কি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে? তাহারা 
তিলকে তাঁল করিনা রাজ্য জুড়িয়া অশান্তি উদ্দীপনা করিবাঁর 
চেষ্টা করিতে লাগিল। চেষ্টার ফল ফলিয়াছিল সভা, কিন্তু 
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আশানু্প ফলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। নিকটের লোকেরা 
বিদ্রোহী হয় নাই; বিদ্রোহী হইয়াছিল তব্রহিন্দার মালিক 
অল্তুনিয়া। অল্তুনিয়! জমীল্-উদ্দীনের সন্ধে রাণীর সংশ্রবের 
কল্পনায় উত্তেজিত হন নাই; হইলে কদাচ ইহার পর ঠাহাকে 
স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়া কৃতার্থ হইতেন নাঁ। তাহার বিদ্রোহের 
কারণ স্বার্থ। সেই স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত হওয়াঁতেই যে অল্তুণিয়া 
আমীর-মাঁলিকগণের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য রজিযৎকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য । ক্রোধে মানুষ অনেক সময় 
অনেক অবিবেচনার কাজ করেঃ অতএব তিনিও করিয়াছিলেন_ 
এরূপ সন্দেহ পাঠকের মনে উদয় হইতে পাঁরে। কিন্ত বিবাহ 
না করিয়াও কি রজিয়তের সঙ্গে যোগ দিয়া অল্তুনিয়। আশীর- 
মালিকগণকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন না? 
তার পর কলাঙ্কিশীকে বিবাহ কি কোন হদ্র“ছান- ণিশেষ 


পাত্নে? 

মোট কথা, বাঁজ্য়তের চরিত্রে বলঙ্ক আরোপ করিবার মত 
কোন প্রমাণ ইতিহাসে নাই ।* “অতিরিক্ত অনুগ্রহের কথায় 
একটা অভি ক্ষীণ সন্দেহের কার" জন্মিতে পাবে মাজ, কিন্তু 
আহার প্রতিকুনে বপিবার কথা অনেক । সুতঠীং ইহা রই সুত্রে 
+* * গেজর রাভার্ট লাখয়াছেন £--* 0010 00৪০98150৮9 টা 
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তাঁহাকে অবৈধ প্রেমের নায়িকারূপে (্রাড় করান যে কত বড় 
ধৃষ্টতা, পাঠকেরা তাহা অনুমান করিবেন। একজন ্তিহাসিক 
রজিয়তের সম্বন্ধে বলিয়াছেন 2৮105956100 5019017125 
1017 2001075৮111 ঠি20 20 ৪10 ১০6 07580 5175 75 ৪ 
৮৮০9107417.৮ (1317555 721181035 0 217-8), অর্থাৎ রঙজিয়তের 
একমাত্র অপরাধ যে, তিনি স্ত্রীলোক! ধাহার! তন্ন তন্ন করিয়াও 
তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিবেন, তীহারাঁও তাহার দোষের 
সন্ধান পাইবেন না। ক্থাঁটা বর্ণে বর্ণে সত্য। 

শুধু যে রণাঙ্গনে দৈন্থ-পরিচালনীয় রজিযতের কৃতিত, গুণের 
পরিচয়। তাহা নহে১-তিনি বিছুধী, তিনি সহৃদয়াঃ তিনি 
গুণগ্রাহিণী। ফোরাণে- তাহার বিশেব ব্যুৎপত্তি ছিল; ভিশি এই 
ধর্মগ্রন্থ বিশুদ্ধ উচ্চারণের সহিত পাঠ করিতে পাঁরিতেন। 
আওরংজীব-ছুন্তা জেব-উন্নিার স্তায় তিনিও সাহিত্য ও 
সাহিত্যিক গণের উৎসাহদাত্রী ছিলেম ।* 

রজিয়তের পরবর্তী জীবন ব্যর্থতার কাহিনীতে করণ । তাল! 
সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিধার কিছু নাই। যে রাঁজ্যোছ .পর 
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৪১. রজিয়ং 


আশায় তিনি অতুনিয়ার গল্লায় বরমাল্য অর্পণ কিনে নে 
আঁশা তাহার পূর্ণ হইল না। স্বামিত্রী গ্রুর শক্তি সংগ্রহ 


করিয়াঁও আমীর-মাঁলিকগণের বিরুদ্ধে অভিধান করিলেন বটে, . 


 জাল্লাভ করিতে পারিলেন না। পরাজিত হইয়া তাহাদিগকে 
পলায়ন করিতে হইল) তাঁর পর হিন্দু'জমিদারগণের হস্তে ধরা 
পড়িয়। তাহাদিগ্রকে অতি নিঃসহায় অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়। 
কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহারা ধর! গড়িনেন। হিন্দু'জমিদারগণ 
তাহাদিগকে কিরীপ নিটুরভাবে নিহত করিলেন) অন্তিম কালে 
তাহাদের কি বলিবার ছিল। কোন্‌ কথা উচ্চারণ করিয়া তাহারা 
চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, আজ তাহার কিছুই জানিবার উপায় 
নাই, ইতিহাম মে মন্ন্ধে নীরব থাকিয়া বিষাদের একটা স্থগভীর 
রহ্তজলি রচনা করিতেছে ! 


রং 


ইরজহান 


সি 
বালযজীবন ; যৌবন--নবানুরাগ 


ঘিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ মুহম্মদ পারস্য দেশের একজন সম্তরান্ত লোক। 
রাজা শাহ্‌ তছমাস্পের এলাকা খোরামানের শাসনকর্তা 
ছিলেন। পিতা খাজা মুহম্্ন শরীফের মৃত্যুর পর অবস্থা-বিপর্যয়ে 
তাহার বড় অর্থকষ্ট উপস্থিত হয় রাজার রাজন্ব বাকী পড়ে; 
বিষয়-সম্পত্তি বেহাঁত হয়া যায়। এক সময় ধিনি দাসদাপী লইয়া 
পরম সুখে কাঁল কাটাইর়াছেন,। তীহার পক্ষে নিজের দেশে 
দীনহাীনের মত বাঁ করা বড় ক্টকর--বড় অপমানের ব্ষিয় 
বলিয়৷ বোধ হইল। 

তখনকার দিনে পারন্ত ও মধ্য-এশিয়াকে ইরাণ তুরাণ বলিত। 
মেই ইরাঁণ তুরাঁণ হইতে বহু লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ত ভারতে 
আমফিত। ঘিরাঁস্‌ তাহাদের মুখে ভারতের অতুল খশ্বরধ্য-_ 
ধনধান্তের কথা শুনিয়াছিলেন। আর সেখানে গিয়া যে অনেকে 
অবস্থার উন্নতি করিয়াছে, তাহাঁও তাহার অবাঁদত ছিল না। 
তিনি ভাগ্যপরাক্ষার জন্য স্ত্রী, ছুই পুত্র ও কন্তা *মঙ্গে লইয়া 
ভারতের পথ ধরিনেন__এক দল ভারতঘাত্রী পথিকের মঙ্গে। 

কিন্ত পারস্য হইতে ভারতে আদিবার পথ তখন নিরাপদ 
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ছিল না। হতভাগ্য ঘিয়াসের যাহ! কিছু পথের সম্বর, পথিমধ্যে 
দশ্্যরা তাহা লু্য়া লইল। আবার যে কয়টি অশ্বতর বাহন ছিল, 
তাহাও মরিয়া! ছুইটিতে দীড়াইল। সকলে পালাক্রমে ইহাদের 
পিঠে উড়িয়া পথ চলিতেন | ঘিয়াসের বিপদ্দের উপর বিপদ্‌, স্ত্রী 
গর্দবত।_ আনন্নপ্রচবা _ফাচার পায়ে হাটিয়া পথ চলিবাঁর উপায় 
নাই । একটি অশ্বতর তাহার জন্তই আবশ্তক | ঘিয়াসকে সকল 
অসুবিধা সহ্‌ করিয়া ইহার ব্যবস্থা করিতে হইল 

কন্দাহারের নিকট পৌছিলে, সেই ঘোর ছুর্দিনে, অসহায় 
অবস্থায় মরুপ্রান্তে মিহর-উন্নিসার জন্ম হইল ( ১৫৭৬-৭৭ )। 
ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত ঘিয়াস-পত্তী প্রসবকালে বড় কষ্ট পাইলেন) 
তখন তীগাদের না-মাছে শুশরষার লোক, না-আছে আহার্যের 
ব্যবস্থা । এই দুঃসময়ে উত্তপ্ত মরুশয্যায় যে শিশুর জন্ম হইল, 
কে জানিত, বিধাতা তাহার ললাঁটে ভারতের মহাঁমহিমাদ্থিত 
রাজটাজেশ্বরীর অহুলশীর স্বথ-সম্পদের অঙ্কপাত করিয়াঁছেন। 

নবজাত শিশুকে লইয়া স্বাঁমি-স্ত্রীর দুর্তীবনার অন্গ লাই। 
অনাহারক্রি্টা জননীর বক্ষে দুগ্ধ আসিবে কোথা হইতে? প্রাণাঁধিক 
শিশুকে তাহারা কিরূপে বাঁচাইবেন?  ঘিয়াঁদ্‌ ও তাহার পত্বী 
পাষাঁণে বুক বাঁধিলেন। পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, কন্াঁটিকে 
তাহারা কাপড়ে জড়াইয়া রাত্রে পথিকদলের মধ্যে রাখিয়া দিবেন-__ 
কোন-না-কোন যাত্রী অবশ্যই তাহাকে বচাইবে। শিশু মাতৃবক্ষে 
অনাহারে শুকাইয়া মরিবে__এ দৃশ্ত তাঁহারা কোন্‌ প্রাণে 
দেখিবেন? 


* ৪৫ নূরজহান্‌ 

সুথের বিষয়, যাত্রীদের দলপতি মালিক মাসুদ দয়ার্ঘ হইয়া 
এই শিশুকে বাচাইবার ব্যবস্থা করেন ও তাহার পিতামাতার সহিত 
পরিচিত হন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সহঙ্গ মান্দ বুঝিতে 
পারিলেন, ঘিয়াদ্‌ ও তাহার পুত্র সামান্ত লোক নহেন ;--উপযুক্ত 
স্থযোগ পাইলে তাহার অচিরকাঁলমধ্যে ধনে-মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি 
বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন। তিনি তাহাদিগকে পরম যঞ্ জে 
_ আশ্য়দান করিলেন $--তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া সঙ্গে 
_লইয়! আসিলেন। 

মালিক মাস্ুদ প্রতি ব্সরই পারস্য হইতে নানাবিধ পণ্য লইয়া 
ভারতে আসিতেন। এবার তিনি এদেশে আসিয়া গুনিলেন, 
সম্রাট আঁকবর ফতেপুর সীকৃরীতে। মাহ্ুদ তথায় উপনীত 
হইয়া, বাঁদশাহকে বাঁছিয়া বাছিয়া অনেক মৃক্যবান্‌ জিনিস 
. উপটৌকন দিলেন। আকবর কিন্তু উপহার দেখিয়া খুশী 
হইতে পারিলেন না, মাসু্কে বলিলেন,_-“এবাঁর কোন চিজ ই 
আমার তেমন মনে ধরছে না।, 

মাসুদ উত্তর করিলেন,_“জাহাপনা ! সামান্ত সওদাঁগর 
আমরা; কাপড় বেচে খাই, শাহান্শাহ, বাদশাহর মনে ধরে, এমন 
চিজ আমর! কোথায় পাই বলুন? তবে এ বখসর আপনার জন্তে 
গুটিকয়েক “দজীব? জহরৎ এনেছি । এগুলি অমূল্য ; ম্েহেরবানী 
করে রাখলে বুঝতে পারবেন, এমন উপহার ইরাঁণ তুরাণ থেকে 
আর কেউ কখনও ভারতে আনে নি।, 
. বাদশাহ খুনী হইয়া! তাহাকে এ সকল অমূল্য উপহার দরবারে 


দিলীশ্ববী রী 
পেশ করিতে হুকুম দিলেন । মামদ তখন ঘিয়াদ্‌ ও তাহার পুত্র 
আবুল-চসনকে রাজদরবাঁরে হাজির করিগ্লেন। 
বাদশাহ আকবর মানুষ চিনিতে পারিতেন ; এই জন্ই তাহার 
দরবারে এত রথা মহারথীর সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি ঘিয়াম্‌ ও 
তাহার পুত্রকে দেখির! বুঝলেন, মাসুদ মখ্য। বলে নাই--এ দুইটি 
অমূল্য রত বটে । আকবর হষ্টচিন্তে ঘিয়াস্‌ ও তাহার পুত্র আধুল- 
হসন্‌কে (পরে আমফ, খা) রাজনরকারে চাকুরা দ্িনেন। অতি 
অল্পদিনের মন্যেই তাহারা কুতিতের পরিচয় দিয়া বারশাহ র বিশ্বানী 
কশ্মচাঁরিরূপে পরিগণিত হইবাঁর সৌভাগালাভ করিবেন । 
বাদশানটি ভারেমে মাসদ-পতীর বাতারাতের ভন্ুমতি ছিল ! 
তিন দিহর-উদ্লিসা ও তাঁহার মাতা আমমৎ বেগমকে সঙ্গে লইয়া 
প্রায়ঈ ব্রমহলে যাইতেন | ক্রমে মিহ বালা হইতে কৈশোরে,এবং 
কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলেন । তাহার অলো কদামান্ত 
সৌন্দর্যের অসাধারণ মোহিনী-শক্তি ছিল! সে শন্দ্যা 
দেখিলে বুঝি বা মুনিরও মন টলিত। অন্তঃপুরে স ১ মধ্যে 
যুবরাজ সঙলগীমের সহিত মিহরের দেখাঁসাক্ষাৎ হইত। সলীম 
ক্কীহাকে আরাক হইফা দেখিতেন। দেখিয়া দেখিয়া তাহার 
মনে কোন্‌ ভাবের উদয় হইত কে জানে? তিনি মিহরকে 
বিশেষ »আঁদর-যত্র করিতেন। ললীম্‌ স্থপুরুষ-নবীন যুবা; 
মিহরও অনুপম ূপলাঁবণ্যমরী তরুণী। শাহজাঁদীর সৌন্দধ্য- 
পিপান্্ চিত্ত তাহার প্রতি আকুষ্ট হইল। উদ্ভিন্নযৌবনা মিহ রও 
আপনার হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। উভড়ে 


৪৭  শ্রজহান্‌ 


উভয়ের অন্গরাগী। ব্যাপারটা অবশ্য খুব গোঁপনেই অগ্রসর 


হইতেছিল। কিন্ক প্রেমের কথা আর ফুলের গন্ধ কিছুতেই 
চাঁপিয়া রাখা যায় না । সলীম্‌ যে মিহরের রূপে মুগ্ধ_হধত বা 
তাহাকে করতলগত করিলেও করিতে পারেনঃ এ সন্দেহ 
অন্তঃপুরের অনেকের মনে স্থান পাইয়াছিল। এমন কি? তাহাদের 
এ নবাশ্রাগের কথা বথাসনয়ে বাদশাহ রও কানে উঠিল। 
বিচক্ষণ বাদশাহ সকল দিক বিবেচনা করিয়া, পুহের জন্ক 
শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ব্যাপারটা আর যাভীতে বেশী দূর 


গড়াইতে না পারে, তাঁত অবিলশ্ে তিনি ঘিয়াসের সহিত পরাশ 


করিয়া, শের আফকন্‌ (ব্যাপ্রহন্তা) নামক এক তুকী নীর 
কন্মচাগীর আচিভ মিহরের বিবাহ দিলেন।* তাঁর পর শেরকে 
বদ্ধমনের জাগীর দান করিছা মিহরকে সলীমের কাছ হইতে 
খিচ্ছি্ করিলেন। পিতার এইরূপ আকম্মিক সতর্কতার সলীম্‌ 
শুভ্ভিত ও মর্মাহত হইলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাহিরে উত্তেছদার 
কৌ ভাব দেখাঁহলেন নাঃশীগবে ছিনের প্রতীক্ষায় রহিলেন । 


সপ ৪৫ রে পি এজ পাপা রক পবা নাজাত পা 





ক শের আফকন্‌ জাতিতে তুর্ক--তুক-ই-আস্তাজ লু (086 1017. 1. 


269), আনুমানিক ১৫৯৪ ্রীষ্টাবে ভাহার সাহত মিহরের বিবাহ হয়। 
রঃ মিহ রে বয়স তন ১১1১৮ ) শাহ্ভাদ] ললীম্‌ তথন ২৪।২৫ বৎমরের যুবক | 


গা 


হু 
মিহর-টন্লিসা-__সম্রাজী নূরজাহান 


ন্‌ দশাহ আঁক্বর মিহরকে শের আফ.কনের পত্রীরূপে 
দূরদেশে পাঠাইয়। মনে করিলেন, এবার একটা বড় 
চাঁল চালিলেন,-_দলীমের হৃদয় হইতে এইবার মিহরের রূপের 
মোহ ধীরে ধীরে অন্তরিত হইবে। কিন্তু চালের উপরেও ধাহার 
চাল, সেই সর্বদর্শী ভবগ্য-বিধাঁতা আড়ালে বমিয়৷ যে অলজ্ঘ্য চাল 
চালিয়াছিলেন, চতুরচূড়ামণি হইয়াও আকবর তাহার রহস্ত 
বুঝিতে. পাঁরিলেন না। বিবাহবন্ধন) অদর্শন, স্থানের দূরত্ব 
এই তিন বাধ! স্লীমের প্রেমকে মন্দীভূত না করিয়া বরং আরও 
উচ্চুসিত করিয়! তুলিল। যৌবন-্বপ্ সফল করিয়া তুলিবার জ্' 
তিনি অনন্ঠমনে চিন্তার জাল বুনিতে লাঁগিলেন। পিতার চক্র 
পর; ৩৭ বতসর ৩ মাস বাসে শ্ীণীম্‌ হাদীরঃ_কি ন1 
তুবনবিজ্য়ী__নাম লইয়া সিংহাসনে বদিলেন (অক্টোবর ১৬০৫); 
কিন্ত নিজ হ্বদয় জয় করিতে পারিলেন নাঁ। মিহ-র-_মিহত্র-_ 

এখনও দেই মিহর। ' নননের কুন্ন-সৌন্দর্ধ্যে তাহার হারেম 
পরিপূর্ণ, কিন্তু সেখানে দে পারিজাত কই? বৃধা দিল্লীর 
. সিংহাদন। বৃথা মোগল-মাযাদ্যের অতুল শ্বরধ্, বৃথা তাহার 
 জীবন-ধাঁরণ)--যেমন করিয়াই হোঁক, মিহ'রকে লাভ করা, চাই। 
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৪৯ নূরজহান 


সম্রাট তাঁহার দুধভাই কুতব.উদ্ধীন্‌ খাঁকে তাড়াতাড়ি বাংলার 
স্ববাঁদার করিয়! পাঠাইলেন, আর উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির জন্ত কাঁধ্ক্ষেত্রে 
যাহা যাহা করা কর্তবা, সে সম্বন্ধে গোপনে তাহাকে উপদেশ 
দিলেন। কুতব উদ্দীন্‌ বাংলায় পৌছিয়! শের আফকনৃকে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ক্য়েকথানি পত্র লিখিলেন। 

অন্তান্ উচ্চপদস্থ গ্রা্দেশিক কর্শচারীর স্তায় শের আফ.কনও 
রাজমভার সকল ঘটনার সংবাদ নিয়মিতরূপে রাঁখিতেন। 
সুতরাং বাদশাহ, জহাঙ্গীরের গোপন অভিসন্ধি টের পাইতে 
তাহার বেণী বিলম্ব হয় নাই। আর কি অবস্থায় কি কারণে 
তীহার সহিত মিহরের বিবাহ হয়, কেনই বা তাহাকে রাজধানী 
ইতে এত দুরে পাঠান হইয়াছিল। সে কথাও ত তাহার অবিদ্ত 
ছিল না। তবে এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, বিবাহের পর 
মিছ বের কাজে বা ব্যবহারে শেরের মনে ক্ষোতের কারণ হয় নাই, 
বরং সন্তোষের কারণই হইয়াছিল এবং উভয়ের দাম্পত্য গীবন যে 
বেশ স্থখেই কাটিতেছিল্, ইতিহাঁদ-পাঠে ইহাই বুঝিতে পারা 
ধায়। 

পত্রের পর পত্র লিখিয়াও শেরের যখন সাক্ষাৎ মিলিল নাঃ 
কুতব উন্দীন্‌ তখন নি্দেই একদিন সরকারী-কাজের ভানে তাহার 
জাগরে আসিয়া হাজির! শের অঙ্গরাঁথার নাচে বশ্ম পরিয়া, 
জনকয়েক বিশ্বানী অন্চর সঙ্গে লইয়া স্থবাদারের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। কুতব, উদ্দীন তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, নানা 
,কথার পর, বাদশাহর আযৌবন-পৌধিত অভিলাষ তাহার নিকট 
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ব্যক্ত করিয়া, তাহাকে পত্বীত্যাগ করিতে বলিলেন। বীরবর শের 
এই ঘৃণিত প্রস্তাবে তুদ্ধ হয়! উঠিলেন ) কিন্তু বুঝিরেনঃ এখানে 
কথায় ক্রোধ প্রকাশ করা বৃথা, কিছুতেই মান লইয়া! ঘরে ফেরা 
যাইবে মাঁ। মানরক্ষার একমাত্র উপাঁয়-কুতবকে মারিয়া, 
তাহার দেস্গণের সঙ্গে লড়াই করিয়া বীরের মত প্রাণদান। 
আত্মরক্ষার জন্য তাহার আন্তিনের নীচে লুকাঁন একখান! ছোরা 
ছিল, তাহাহ বাহির ক্ষরিষী সজোরে বসাইয়া দিলেন_কুতবের 
পেটে । মরণাঁহত কুতব ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু 
শের আত্মরক্ষা করিতে পাঁরিলেন না; কুতবের লোকজনের 
»াতে 'নহত হইলেন (মে ১৬০৭)1% শের আফকনের সমাধি 
বন্ধমানে এবনও বিমান | ্‌ 

* মগ্যোবিধবা মিহ রের পতিশোকাবেগ কতকটা প্রশমিত হহবার 
পূর্ব্বেই বস্্রাটের আদেশে তাহাকে বন্দিভাবে রাজধানীতে ধাইতে 
হণ | বহুদিন পরে আবার মিঠরকে দেখিয়া-তাহার পনি বৃ 
যোবন-পৌন্দধ্যে মুগ্ধ হইয়া জহাদীরের হৃদয় অধীর হইয়' -ঠল | 
এত দিন বাভাকে তিনি ধ্যান করিয়া াপিভেছেন-হদয়ের নিভৃত 
[দংহাঁরনে বসাইয়া প্রেমের পুষ্পচন্দনে পূজা কাঃতেছেনত সেই 
আকাজ্ষার বস্ত তাহার সন্মুথে। তাহার পক্ষে ধৈধ্য ধরিয়া থাঁক। 





* নুরশহানের বাল্যজীবন ও শের আফকনের সাহত বিবাহের কথা, খাঁফি 
খা৫ 'মুন্তখাব-উল্লবাব' (8:8, 1:98, |. 268-6) অবলম্বনে লিখত। 

1 1480] 8০৫০] 811: 50610018098 ০£ 01080, 1781161008 
660. 800 31067 £16875 60200, /. 4০95, 1917, 0 184-86. 
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অসস্ভব। তিনি অবিলম্বে মিহরের নিকট বিবাহ-গ্রস্তাৰ উত্থাপন 
করিলেন। | 

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক,_মিহর পদদলিত 
ফণিনীর স্তায় গজ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন,_-“আমি বিচার চাই । 
যে-ব্যক্তি আমার স্বামি-হত্যার কারণ তাহার উপযুক্ত বিচার 
আমি সমাটের নিকট প্রার্থনা করি ।” 

সত্য বটে, প্রথম যৌবনে মিহবের হৃদয়ে শাহজাদা! সলীমের 
প্রতি প্রেমসঞ্ধার হইয়াছিল এবং যুবরাজও তাহাকে 
ভালবাপিরাছিলেন ; কিন্তু প্রথম যৌবনের সে স্থুখস্বপ্ন ভাঙিলে 
মিহবু স্বামীকে সত্য সত্যই প্রেমের অর্ধ্য প্রদান করিয়াছিলেন 
বলিয়া মনে হয়; তাই তিনি তাহার শোকে মুহ্মান হন। যে 
নাঁমি"ঠচর্যো এত দিন মিহর সুখে কাল কাটাইয়াছেন-থে 
বিবাহের ফলে আজ তিনি মাতৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছেন, 
সেই স্বামীর কথাই তখন তাহার হৃদয়ে বেশী করিয়া উদিত 
হইল। তাহার শ্বামী যদি কোন রোগে দ্বেহত্যাগ করিতেন, তাহা 
হহ₹লেও বিধাতার অব্যর্থ বিধান বলিয়া তিনি এই শোৌকভার বহন্‌ 
করিয়া ধীরে ধীরে প্রকতিষ্থ হইতে পাঁরিতেন ) কিন্ত কি ভাবে, 
কি কারণে তাহার ম্বামীর অকানে জীবনান্ত হইল তাহা! তিনি 
সকলই বুঝিতে ও জানিতে পারিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোক 
যাহা করিতে পারে, করিয়া থাকে, তিনি তাহাই করিলেন ;-- 
সযাটের নিকট স্বামি-হত্যার বিচার প্রার্থনা করিলেন । 
" এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে জহাঙ্গীরের মনে একট! দ্বাকুণ 
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আঘাত লাগিল । তিশি নিশিদিন যাহার প্রেমে মশগুল্, যাহাকে 
পাইবাঁর জন্য তিনি অবৈধ উপায়কেও বৈধ বলিয়া মনে করিয়াছেন, 
_-সেই তাহার একান্ত প্রিয়বস্ত তাহারই সন্মখে, বক্র তীব্র দৃষ্টি 
হাঁনিয়া, তাঁহার কৃত কর্মের ঠকফিয়ৎ চাহিতেছে! জহাঙ্গীর 
স্তম্তিত হইয়! গেলেন, কিন্তু ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। 

জহাঙ্গীর অবিবেচক নন, তার পর তিনি মিহরকে সত্য সত্যই 
ভালবাসেন। আঘাতের বেদনা প্রশমত হইলে, ধীরভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিলেন, মিহর শোকবিহবগা-_-এ অবস্থায় তাহার নিকট 
বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তিনি ভাল করেন নাই। যাই হোক, 
এই ঘটনার পর. হইতে চতুর সম্রাট, মিহরের কথা মন হইতে 
মুছিয়। ফেলিলেন-_অস্ততঃ সেইরূপ ভাবই দেখাইতে লাগিলেন। 
মিহর উপেক্ষিতার ভ্তায় বাদশাহর বিমাতার নিকট 
রহিলেন। 

সমাটও মিহরেরখবর রাখেন না? মিহরও কোন দিন ক্;ছার 
নু গ্রহলাভের বা দৃষ্টিপথবন্তিনী হইবার কোনরূপ চেষ্টা ২ আগ্রহ 
প্রকাশ করেন নাঁ। এম্নি করিয়া দিনের পর দিন মাসের পর 
মাস কাটিয়া মাইতে লাগিল । কালের মত বেদনা-প্রশমনকারী 
মহৌষধ জগতে আর কিছুই নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল, 
মিহর স্বামীর কথা-দাম্পত্যজীবনের অতীত কাহিনী-তুলিয়া 
যাইতে লাগিলেন, আর তাহার হৃদয় জিতিয়া লইল বর্তমান 
'ভাঁরত-সাআঞ্জের, অতুল পরশ্বর্য্য, সম্রাটের অপরিমিত প্রেম । যে 
চলিয়! গিয়াছে, সে আর ফিরিবে না; কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলেই 
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ভারতেশ্বরের হৃদয়-রাত্যের অধীশ্বরী হইতে পারেন। যিনি হ্ৃদয়- 
রাজ্যের অধিকারিণী, বাহিরের রাজ্য করতলগত করিতে তাধার 
কতক্ষণ? আশা-বিমুগ্ধ মিহর তাই একদিন ধাহার উপর রুট 
হইয়াছিলেন আর একদিন তাঁহার উপর তুষ্ট হইয়া অভিমান 
করিলেন। মনের ছুঃখে তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইয়। পড়িতে 
লাগিলেন। এমনি অবস্থায় রাজধানীতে আিবার প্রা চার 
« বসর পরের কথা-_সমাট, একদিন তাহাকে দেখিলেন, যেন 
আকাশের ক্ষীয়মান চন্দ্র কারুণ্যে লাবণ্যে ঝলমল্‌্। সমাটের 
অন্তঃপুর রূপের হাট সন্দেহ নাই, কিন্তু সে রূপের হাটে এমন রত 
আর একটিও নাই, ইহাই সম্রাট, জানিতেন; কিন্ত আজ তাহার 
মনে হল, শুধু তাহার অন্দরে নয়, জগতের রূপের হাটেও এ 
নারীদত্র অতুল্য। আদর্শনে যে মন তাহার এত দ্বিন কোনক্রমে 
ধৈর্য ধরিয়! ছিল, আজিকার এই দর্শন তাহার সেই মনের বীধ 
একেবারে ভাঁডিয়া-টুরিয়া ভাদাইয়া দিল। প্রেমার্ড অনুতপ্ত 
মমাট, আবার মিহরকে ডাকাইয়া পরিণয়ের অনুমতি 
চাঁহিলেন। 
দে'দন ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে নববর্ষের উৎসব। নবহতে আনন্দের স্থুর 
বাজিতে স্থুরু হইয়াছে । অভিমানিনী মিহর প্রেমাশ্র-নয়নে 
সআাটের মুখের দ্রকে চাহিলেন। নীরব ভাষায় সম্রাট, তাহার 
অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেলেন। তাঁহার পর যথাঁসমনধে 
মহাসমারোহে বিবাহ হইয়! গেল (১৬১১, মে)। মিহরের বয়স 
তখন প্রায় ৩৬, জহাঙ্গীরের ৪২! মিহর-উদ্নিসা এত দিনে ভারতের 


€ 
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অধীশ্বরী হইলেন--তীং'র নাম হইল, নূরজহানৃ*-__অর্থাৎ “জগতের 
আলো! ।/ 

এই সময় হইতে নূরজহানের কথা বলিতে হইলে জহাঙ্গীরের 
বীজত্রে ইতিছাই বলিতে হয়। সে রাজত্র সমুদয় রাজকার্যোর 
ভার ক্রমে ক্রমে নূরজহানের হস্তেই ত্ত্ত হইয়াছিল । 


পাটি 
* বিবাহের পরে কিছু দিন মি র-উদ্রিস! “নুরমহল' ( পুরীজ্যোতিঃ ) নামে 
অন্িহিত। হুইয়াছিলেন। ১৬১৬ খ্রীষ্টা্ধের মার্চ মাসে অর্থাৎ বিবাহের পাঁচ 


বদর পরে, বাদশাহ তাহার নাম রাখেনস্-দুরজহান্‌। 


১ 


শুএরহ[নের রাদনীতি* ; শাহ গহানের নাহত সঙ্ঘঘ 


রজহান্‌কে বা করিবার পর যতই দ্রিন যাইতে লাগিল, 
টু জঠান্পার ততই রাজ্ীর বশীভূত হইয়া পাড়তে 
শাঁগিপরেন। শয়নে স্বপনে জাগরণে নূরজহান্‌ না জঠলে তাগার 
চাপবাঁর উপায় নাই | বীজকার্যে মন দিবার অবসর তাহার মতি 
মল । কিন্তু মরুনান্দণী নরভহাঁন্‌ শুধু প্রেমের ব্ততন্ত্ঠীন কল্পসনা- 
বাজ্যে 'বচরণ করিব জন্কই সম্জাটুূকে বরমালয অর্পণ করেন 
নাই। ভিশি এমাউকে কর্ধীবিমুখ বেখিয়া, তাহার কর্মভার 
ধারে ধীরে নিজের স্বক্ধে গ্রহণ করিতে লাঁগিরেন। নঘাট্ও 
অবসর পাতলে--বোগ্যহস্তে রাজাভার অর্পণ করিতে প1রিলে- 
স্বস্তির শিশ্বাপ হ।ডিতে পারেন। একে একে সমস্ত দায়িত্র-ভারই 
পত্বীর হাতে তুপিব! দিয়া অবশেষে 'তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন । ইহা 
শুধু রূপজ মোহের কাধ্য নহে-গুণের প্রতিও সম্মান । জহাঙ্গীর 
নুর্গহানের রূপে মুগ্ধ ছিলেন? এ কথ! কেহই অস্বীকার করবেন 
না; কিন্কুরূপযত বড়ই হোক না কন, সে বেণী দিন মানুষকে 
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দশ্ীশবরা ৫৬ 
_ অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে না, একদিন না একদিন তাহার 
নেশা ছুটিয়া যাঁয়। জহাঙ্গীরের রূপের মোহও একদিন নিশ্চয়ই 
ছুটিয়। যাইত,_যদি না নুরজহানের অসাধারণ গুণ, বুদ্ধমন্ত। 
ও কর্ণদক্ষতা বাঁদশাহর অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়। 
বসিত। 

জহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারভেই নূরজহানের পিতা ঘিয়াস বেগ 
ছইত্মদ্-উদ্দৌলা+ আখালাভ করেন। তাঁর পর কন্তাঁর সহিত 
বাদশাহর বিবাহ হইলে তিনি “বকিল্-ই-কুল, ( 'সর্বকর্মে সম্রাটের 
প্রতিনিধি ) পদ পান- সঙ্গে সঙ্গে ভাঙার পুত্র আসফ. খারও 
পদোনসিতি ঘটে । ইৎমদ- -উদ্দৌলা বত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দ্দিন 
রাজ্য-শাদনের অনেকটা ভার তীহারই হাতে ছিল। তাহার 
মৃত্যুর (১৬২২, জানুয়ারি ) পর নৃরজহানের ক্ষমতা অসীম হইল 
জঙ্গীর নামেমাত্র সমাঁট, রহিলেন? সমত্ত রাজবার্য তিনিই 
দেখিতে লাগিলেন । 

তথন অতিমাত্রায় স্ুরাপায়ী সআাটের স্বাস্থ্য দিন দিন ৮" ওয়া 
পড়িতেছে__নূরজহান্‌ একটু চিন্তিত হইলেন। হইবারই কথা। 


নস 


টা 
চার.“ এয, জাজ, 4০০০৮ ৩১৭. 
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& 
৫৭ নুরজহান্‌ 


শাহজাদা শাহইজহান্* দিন দিন যেরূপ পরাক্রমশালী হইয়া 
উঠিতেছেন। রাঁজপুভদিগকে পরাজিত করিয়া এবং দাক্ষিণাত্যে 
বিদ্রোহ দমন করিয়া যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে 
সম্রাটের মুত্যুর পর এই বিস্তৃত সামাজ্য যে ভাঁহারই হইবে, ইহা 
নূরজহান্‌ স্পষ্টই বুঝিতে পারিপেন। শাহ জহান্‌ সিংহামূন লাভ 
করিলে নূরজহানের সমস্ত ক্ষমতা নিমেধে অন্তঠিত হইবে। এখন 
হইতেই সাবধান হইয়া! আত্মগ্রতাঁপ অক্ষুপ্ন রাখিবার চেষ্টা না করিলে 
. ভবিষ্ততে তিনি কোথা তলাইয়া যাইবেন, তাঁহার ঠিক-ঠিকানা 
নাই। তাই তাহার সর্বাগ্রে কর্তব্য হইল--শাহ জহানের 
দ্ষমতা লোপ করা । এই উদ্দেশ্-সিদ্ধির জন্য তিনি নান! উপায়- 
উদ্ভীবনে তৎপর হইলেন । 

শাহজহান্কে খর্ব করিতে হইলে রাঁজদিংহাদন করাত 
রাখিয়া, তার রাজশক্তি নির্মূল করা আবশ্তক। কিন্তু একটা 
উপযুক্ত অবদঞ্ধন না হইলে ত তাহা হইতে পারে না। অবলগ্ধন 
যেতাহার একেধারে নাই, তাহা নহে; কিন্তু গ্েটা নিতান্তই 
্ষীণ হইলেও নিজের ক্ষমতার উপর নূরজ্হানের অপরিসীম বিশ্বাস 
ছিল; সুতরাং উহা লইয়াই তিনি কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ঘ হইপেন। 
এই অবলগ্বন আর কেহ নর_-সমাটের কনিষ্ঠ পুত্র শহরিয়ার। 
কিছু দিন পূর্বের ( ১৬২১ খ্রষটাঝের প্রারস্তে ) শাহ জাদার সঠিত 





১ 
* ১৬১৬ খ্ীহান্ধে খুর্বমের দাক্ষিণাত্য-অভিযানকালে বাদশাহ, জহাঙ্গীর 
পৃ্রকে শাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। দ্বাদশ রা্ান্কে (১৬১৭) লাহ্‌ 
হলতান্‌ খুরুঃদ্‌ মমাটের নিকট হইতে 'শাহজহান্‌' উপাধি লাত করন।। 


- 
দিন্লীশ্বরী | ৫৮ 


নূরজহান্‌ ঠাহীর পূর্বন্ব।মী শের আফ কনের গুরদজাত-কন্তা__ 
লভিলীর বিবাহ দিযাছিলেন। সম্রাজ্ঞী এখন জামাতার স্বার্থ 
চিন্তায় নিথিষ্ট হইয়া, তাহারই রাজ্য প্রাপ্তর উপায় স্থির করিতে 
সচেষ্ট হইলেন । তিন্নি জানিতেন, শহরিরার জহাঙ্গীরের পুত্র- 
গণের মধ্যে অধম-তাঠার বুদ্ধি সদ্ধি নিতান্তই অন্ন। লোকে 
তাহার নান রাখিয়াছিল__ননা-স্দনিঃ কি না, কুচ কাম্কা নহি? | 
নূরজছান্‌ এই দুর্বল “না-মুদণির পক্ষ অবলম্থন করার একটা 
বিশেষ মুবিধী্ড খুঝিয ছিলেন । উতর সহায়তার শহরিবার 
বাজ্যসাঁত করিলে, সে যে তাহার হাতের পুতুল হইয়া থাঁকবে 7 
সকল বিবষ্বে তালার আজ্ঞা মাথা পাঁতিয! নইবে, শাঁপতে বিনুমাত্র 
দন্দেহ নাই; তাহা হইলেই শহ রিয়ারকে নাশেমাত্র সআাটের পদে 
বারা তিনিই সমস্ত শাঁদন-ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন। 
জ্হাঙ্গারকে ভিনি যে-ভাবে বাধিরা .নযাহিদেন, তাহাঙে তিনি 
থে ইচ্ছামত কাঁজ করিতে পারিবেন--এ বিশ্বীও তাহার টিল। 
নূরজহান্‌ সম্রাটেন্ নিকট অবিরত শািজহীনের বিরুদ্ধে না কথা 
বলিতে লাগিলেন । 

১৬২২ ব্রান্ডের মাঝাঁমীঝি প।বস্যা।ধিপঠি প্রথম শাহ আব্বা 
মোগলদের হাত হইতে কন্দাহার কাড়িয়া লইলেন। ভগার্দীর 
শাহজহান্কেই কন্দাহার-অভিযানে পাঠাইবেন সাব্যস্ত করিলেন। 
তথনই ফৈগ্যসামন্ত সহ দ্বারে ফিরিয়া আসিবাঁর জন্য জৈন্-উল্‌- 
আবেদীনের দ্বারা শাহ.জাদাকে দাক্ষিণাত্যে খবর পাঠান হইঙ্স | 
কিছু দ্দিন পরে লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, শাহজহান্‌ 


4 
৫৯ নূরজহান্‌ 


মালবের মাঁওুঁতে গৌছিয়াছেন। কিন্ত সম্মুথে বর্ষা; ব্যাটা 
সেখানে কাটাই তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। 
শাহজগান্ও পিতাঁকে গত্রে জানাইয়াছিলেন,”-আমাকে রাজ- 
সরকার হইতে কোনরূপ দৈক্ল'হাধা করিতে হইবে না। বাদশীহ, 
যদি ভরসা কঠ্যি! কন্দীগর-অভিযাঁনের সমস্ত ভারিই আমার 
উপর ছাড়িয়া দিতে পাঁরেন, তবে এ যুদ্ধে জয়লাভ সুনিশ্চিত ।+ 
নূরজহাঁন্‌ আটকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শাহজগীন কনাহার- 
অভিযানে মৈন্যদের সম্পূর্ণ কর্তৃতব-গ্রচণের অনুমতি প্রার্থনা 
করিযাঁঞ্ছে, তাহীর কারণ আর কিছুই নহে-পিতাঁকে সিংহাসন- 
চাত করা। নূরজাঁনের প্রিপারেরাঁও সমা্টকে এই কথাই 
বুঝাইতে লাঁগিন। জহাঙ্গীর প্রথমে ইহ] বিশ্বাস করিতে পারিলেন 
না; কিন্তু নূরজহান্‌ ক্রমাগত যুক্তিতর্কের বাথ! ঘখন শাহজহানের 
কাজের ও ব্যবহারের অপর্যাখ্যা করিয়া ছুরভিমন্ধি প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিবেনঃ তখন মৌহান্ধ সঞ্জু বেগমের 
কথা অধিশ্বা করিতে পারিলেন না । নূরজহানের অভীষ্ট-দি দ্ধর 
পথ স্তুগম হইল ' এইরূপে তিনি সত্রাটের মনে জনেহ জন্মাইয়া 
প্রস্তাব করিলেন, তীহার জামাত] শাহজাদা শহরিয়ারকেই 
কন্দাহার-অভিবানের সমস্ত কর্তৃত্ব প্রদান করা হউক। তাহ! 
হইলে এম্যাবৎ নূরজহান্‌ সম্রাটের অনুগ্রহে যাহা কিছু সঞ্চয় 
করিয়াছেন, পিতার সম্পত্তি বাবদ যাহ! কিছু করিয়াছেন, সমন্তই 
তিনি স্বেচ্ছায় এই অভিযানের ব্যযন্বরূপ দান করিবেন। বেগম 
সম্রাটুকে আরও একটি অন্কুরোধ জানাইলেন। আগ্রা, আজমীর 
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ও লাছোরে শাহজহানের যে-সব জাগীর আছে, তাহা শহ রিয়াকে 
দেওয়া তউক; শাহ জান উচ্ছা করিলে এই পরিমাণ মূগোর 
জীশীর় দীন্ষিণীা, মালব ও ওঙ্ররাট হইতে লইতে পারিবে। 
সে যখন সঙা্টের বির্কাচারী, তখন তাঠাকে যতই দুরে রাখা 
যাঁর, ততই মঙ্গল । 

সঘাট এই সকল. কথা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া বুঝিলেন। নূরভান্‌ 
যে স্বার্থ প্রণোদিত না হইয়া, সততরাটের মঙ্গলের জন্যই এই প্রস্তাব 
করিতেছেন, জতাঙ্গীরের মলে এ ধারণ! বদ্ধমূল হইল। ভিলি 
্তায়বান্‌ উপযুক্ত পুত্রের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া প্রিয়তমা মহিষীর 
পরামর্শেরই অন্নুমর্ণ করিয়া চলিনেন। 

যথাসময়ে শাহজহান্কে আগ্রা, আজমীর এবং লাহোরের 
জীগীর হস্তান্তর করিবার কথা জানান হইল। আর তাহার 
কন্দাহার-অভিযানের আদেশ নাকচ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল, 
সঙ্গে যে-সব সৈশ্যসাঘন্ত আছে, তাহা দরবারে পাঠাইয়া দি দে 
যেন দাক্ষেণাত্যে চলিয়া যায়। ব্যাপার কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই 
অত্যন্ত জটিপ হইয়া উঠিয়াছে। নূরজহান্‌ ও পিতার অভিসপ্ধি 
বখন শাহজহান্‌ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই, তখন তিনি 
আগ্রার দক্ষিণে অবস্থিত ঢোলপুর নিজের জাগীরতুক্ত করিয়া 
লইবার জন্ত পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন, আর পিতা যে তাহার 
এ অন্নরোধ রক্ষা করিবেন, ইহা নিশ্চিত জানিয়া সমাটের অনুমতি 
পাইবার পূর্বেই স্বীয় প্রতিনিধি দরিয়া খাঁর সহিত কয়েক জন 
লোক ঢোলপুরে পাঠাইয়া দেন। এদিকে শহুবিয়ারের পক্ষের 


ডি 


॥ 

৬১ | নূরজহান্‌ 
শরীফ -উল্-মু্ধও তথায় গমন করে, ফলে দুই পক্ষের লোকজনের 
মধ্যে বিবাদের হত্রপাত হয়। কিন্তু শগীফের সুবিধা হইল না- 
বিপক্ষের একটা তীর লাগিয়া তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। 

এই ঘটনায় পুত্রের উপর জহাঙ্গীরের সনেহ আরও দৃঢ় হইল। 
তিনি বুঝিনেন, শাহজহানের মতনব ভাল নহে, নূরজহান্‌ যাহা 
বলিয়।৷ আদিতেছেন, তাহাই ঠিক। সেই দিন হইতে জহাঙ্গীর 
পুত্রের নাম রাখিখেন--'বেদৌলৎ কি না, ভাগ্যহীন। 

শাহজহান্‌ অত্যন্ত মন্ত্াহত হইলেন) তিনি সরল বিশ্বাসী, 
পিতার প্রতি অদ্ধাবান্‌, পিতা] রুষ্ট হন, ইহা তাহার আদৌ অভিপ্রেত 
নহে। শাহজহান্‌ তাহার দেওয়ানি আফজল্‌ খার হাত দিয়। 
বাজদরবারে এক আবজ্ী পেশ করিলেন। ইহাতে তিনি পিতার 
নিকট হইতে সম্প্রতি বে বাবহার লাভ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধ 
একটু অনুযৌগও করিেন, এবং নিজে যাগাতে উপস্থিত হইয়া 
বাদশাহর নিকট নকল কথা খুলিয়া বলিতে পরেন, তাহার অন্বমতি 
চাহিলেন। উুহা্গীর পুত্রের এই আবেদন মণ্ুর করিলেন না। 
“আফঙগল্‌ খ| এই গোলযোগ মিটাইবার চে! করিলেন বটে, কিন্তু 
অকতকাধ্য হইলেন। নূরজহান্‌ তাহাকে কথা বলিবার অবকাশ- 
টুকুনা দিয়াই বিদার দিলেন ৮ (41286142116, 1680 00. 
195-6. ) 

সমাট্‌ নূরজহানের এতই বশীভূত হইয়া গড়িয়াছিবেন-_-তহার 
পরামর্শ এমনই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন যে, প্রিয়মহ্ষীর কথায় 
তিনি পুত্রের উপর আরও একটু অবিচার করিলেন। হিসার, 


সি 


মিহান্-হুযার ও আগ্রা স্থানে শাহ জহানের হে কটি জনীঃ 
অবশিষ্ট ছিল, তাও শহরিয়ারের জাগীরতুক্ত করিয়া দিলেন। 

শাহজহানের উপর এই সমস্ত অযথা অভ্যাচার করিয়া 
ন্ধজগান্‌ লক্ষ্য করিতেছিলেদ--শাহজাদা কোন্‌ পথ অরনসথ 
করেন) বদি তিনি এই দুর্ব্যবহার অম্নান্ধদনে পরিপাকি করিয়া 
দিন দিন ছুর্বল হত্যা পড়েন, তাহা হহলে ত অনায়াসেই 
নূওভহানের উদ্দেশ দিদ্ধ হয়ঃতনি তাহাকে পদানত করিয়া 
যাহ! খুশী তাহাই করিতে পারেন। আর বদি তিনি বিদ্রোহী 
হম, তাহ হইলেও নৃরজহানের আশঙ্কা নাই,-পিতার বিরুদ্ধে 
অন্রধারণ করিয়াছেন বপিষা তিনি লোকের অশ্রদ্ধার পা হইবেন, 
আর নুরজহান্ও স্বীয় অর্থ ও লোকজদের সাঁহাব্যে তাহাকে খর্কং 
করিতে পারিবেন । 

কিন্ত পিতৃভক্ত শাহজহান্‌ ফ্ছিতেই বিবাদে জড়িত হতে 
চাহেন না-সাবধানে বিবাদ এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্ত 
তাহাতেও 1নদ্কৃতি নাই । নূরঞহান্‌ পিতা ও পুত্রের মধ্যে ঘোর 
খিরোধ জন্মাইয়া দিবার নূতন নৃতন উপাঁর উদ্ভাবন করিতে 
লাগিলেন, উদ্দেশ্য মেই এক-_শাহজহানের পরিবর্তে নিজ জামাতা! 
শহারয়ারের উওকাধিকাবের ভিত্তি পাকা করিয়া, নিজের ক্ষমতা 
অটুট অক্ষুণ্ন রাখা । 

সাঁফগল্‌ থ| দাক্ষণাত্যে ফিরিয়া গিয়। সকল কথ! শাহজহানের 
গোচর করিলেন। সম্রাট এযাব যেসকল অন্যায় আদেশ 
করিয়াছেন, তাহার কারণ যে নূরজহান্‌ এবং তাহার প্রিকপাত্র- 


£ 
৬৩ নূরজহান্‌ 


গণের চক্রান্ত, ইছা তিনি শাহ জাদাঁকে ধীরভাবে বুঝাইয়া, তাগর 
পর বলিলেন যে, এখন যেরূপ অবস্থা দাড়াইধাছে, তাহাতে 
অনুযোগ-অনুশৌচনাঁ় কোঁন ফল হইবে না) আবার বশতান্বীকার 
করিনেও তাহাকে নিশ্চই ধ্বংসের মুখে অগ্রপর হইতে হইবে। 
সম্প্রতি তিনি আগ্রা, লাহোর গ্রভৃতি স্থানের জাগীরগুলি যেরূপে 
হারাইরাছেন, কিছু দিন পরে মালব, গুডরাট। দাক্ষিণাত্য প্রতৃতির 


পদীরস্তণিও সেইরূপে তাহার হত্তটাত হইবে। শেষে সর্ধপ্রকারে 


অমহায় হইয়া তাহাকে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। 
শাহজহাঁন্‌ দেওয়ানের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন, এবং 
নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে আত্মপ্রতি্ঠার জন্ত অসি গ্রহণ 
করিতে হইল। অধিলঙ্থে তিনি নর্মাদ! অতিক্রম করিয়া (১৩২৩) 
আমীর-দুর্গ অধিকার করিলেন, এবং তাহার পর বুহনপুরে গমন 
করিলেন। 

বিপ্রোহী পুত্রকে বাধা ধিবার জন্ত সম্রাট তুবশসেনাপত্তি মহাবৎ 
খী ও পুত্র পরবেজকে পাঠাইলেন। সম্রাট-প্রেরিত দেনাসামন্তের 
সহিত আটিয়। উঠিতে না পারিয়া শীহজহাঁনকে গোলকুণ্ডায় প্রস্থান 
করিতে হয়? তাহার পর তিনি উড়িস়্া হইয়া বাংলায় আগেন। 
ক্রমে পাঁটনাঁর দিকে অগ্রসর হইয়া রোটাস্‌-দর্গ অধিকর করেন) 
কিন্তু ইঠাও তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না এলাহাবাদের 
নিকঢ পরাজিত হইয়া পরিবারবর্গ ও শিশুপুত্র মুরাদকে রোটাসে 
রাখিয়া, প্রিত্মা পরী মুমতাজ-মহলকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে 
দাক্িণাত্যেপ্রত্যাবর্জন করিতে হইল (১৬২৪-২৫)। 


॥ 
দিল্লীশ্বরী ৩৪ 


পঞ্জাবের উত্তরে রাজা বস্থুর পুত্র জগৎসিংহও এই সমস্ব 
“বেদৌলতে”র প্ররোচনায় মৌ-এর দূর্গ সুদ করিয়া সমা-প্রেরিত 
সৈম্তগণের সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু তিনিও শেষরক্ষ! করিতে 
পারেন নাই। অল্প দিন পরেই রপদের অভাবে নিরুপায় 
হইয়া তাহাকে নুরজহানের নিকট নিজ দুষ্কৃতির জন্ত ক্ষমা ভিক্ষ। 

করিতে হয়। ন্রজহান্‌ ইহাতে প্রমন্ম হইলে, সম্রাট জহাঙীর 
জগৎসিংহকে ক্ষম। করিয়া বেগমের মনোরগ্রন করেন (78541 
11, 239.) 

নানা স্থানে পরাজিত হুইয়। শাঁহজহান্‌ পিতার নিকট সন্ধির 
প্রস্তাব করিয়া “পাঠাইলেন। সম্রাট স্বংস্তে পত্র লিখিয়া 
শাহজঠান্কে জানাইলেনঃ যদি তিনি ত'হার ছুই পুত্র-দারা ও 
আওরংজীবকে প্রতিভূম্বরূপ দরবারে পাঠাইতে পারেন, এবং 
তাহার লোকজনকে রোটাস্‌ ও আমীর দুর্গ ত্যাগ করিতে আদেশ 
দেন, তবেই তাহার প্রস্তাব গ্রান্থ হইবে। বলা বাহুলা। শা পহান্‌ 
পিতার আদেশমত কাঁধ্য করেন। দারা ও আওরংজীব 1পতার 
প্রতিতৃম্বরূপ ১৬২৬ শ্রীষ্টান্দে লাহৌর পৌছিয়! নূরজহানের 
তত্বাবধানে রক্ষিত হন। 


গু 


মধাবৎ খার বিদ্রোহ; সম্রাটের মুক্ত 


বি শাহজহান্কে অনেকটা আয়ত্ত করিতে পারিলেও 
তাহার আত্মপ্রতিষঠা সম্পূর্ণ হয় নাই। এক দিকের চিন্তা 
পডছ ইয়াছিল সতাঃ কিন্ত আর এক দিকের চিন্তা পু্তীভৃত 
টয়া উঠিল। এই চিন্তার কারণ-সেনাপতি মহাঁবৎ শা । 
টে আদেশে তিনি বাংলায় গিয়াছিলেন। এখানে তিনি 
জমিদারদের উপর নানা রকম অত্যাচাঁর-উৎপীড়ন করিয়া জাগীর 
প্রভৃতি হইতে বাত্রন্ব আদায় করিতেন । তাহার জোর-জবরদত্তির 
ফলে যখন দেশের চারি দক হইতে আর্তনাদ প্রবর হইতে গ্রবলতর 
হইয়া! উঠিন, তথন বে সংবাদ মম্রাটের অগোচর রহিল না। 

ইতিপুর্ধে মহাবৎ খা বাদশাহ র বিনা অন্থমতিতে কন্যার বিবাহ 
দিয়া তাহার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; তাঁহার পর বাংলায় 
তিনি যে-সব হাতী-ঘোড়া সংগ্রহ করিয়াছিবেন,তাহা রাজমরকারে 
পাঠান নাই। এক্ষণে আবার এই প্রজাপীড়ন! সম্রাট, রুট 
হইয়া অবিলম্বে মহাঁকংকে দরবারে হাজির হইবার আদেশ 
করিনেন। 

মহাবতের সহিত আসফ. খার পূর্বব হইতেই মনোমালিন্য ছিল। 
আঘফ. নুরজহানের ভ্রাতাঃ লাহোরের সবাদার-_সম্রাটের বকিল্্‌, 
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বা রাজপ্রতিনিধি | ক্ষমতা তীহার অসাঁধারণ। অন্ত দিকে মহাবৎও 
সেনাপতি, এবং বীরের মত বীর। সুতরাং ছুই প্রবল শক্তির 
বিরোধ অনিবাধ্য । আনফ. তাহাকে দাঁবাইয়া পন্গু করিয়া রাখিতে 
পারিলে ছাঁড়েন না । মহাঁবৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সআাটের 
এই আদেশের মূলে আসফ. খাঁর ইঙ্গিত আছে। সম্রাটুও তাহার 
উপর প্রসন্ন নন; এই কারণে মহাবৎ ভাবী বিপদের আশঙ্কায় 
চারি পাঁচ হাজার রাঁজপুত-সৈ্ত সঙ্গে লইয়া রাঁজদরবারের উদ্দেশে 
চলিলেন। 
বাদশাহ জহাঙ্গীর তখন লাহোর হইতে কাবুলের পথে-ঝিলম্‌ 
নদীর পূর্ববতীরে' পট্টাবাসে | * মহাবতের সহিত এত লোকলন্কর 
দেখিয়া আসফ. খাঁর মনে সন্দেহ হইল। এ সময় একটা সঙ্ঘর্ 
"উপস্থিত হইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা । তাই তিনি পূর্বেই 
সেতু পার হইয়া, নিজের শিবিরে প্রস্থান করিলেন অনেক সৈন্ত- 
সামন্তও সরগাম (কারখানা) আদি লইয়া! নদী পাঁর হইয়! এল | 
জ্হাঙ্গীর নদীর পুর্ববতীরে প্রায় একেলা রহিলেন। শএ্রাটু ও 
নরজছাঁন্‌ যে আসন্ন বিপদের মুখে, এমন অরক্ষিত অবস্থায় থে 
ক্টাহাদের পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অসঙ্গত, তাঁহ! তিনি ভাঁবিয়াও 
দেখিলেন ন! । 
পর দিন প্রাতঃকালে ঠিক এই স্থুযোৌগে মহাঁবৎ হঠাৎ সসৈম্ 


সরা এঠবররসজ 


*. খুব সম্ভব নৌরঙ্গাবাদ নামক স্কানে। ইহার নিকটে পরে “দরাই- 
জালম্গীর' নিশ্মিত হয়। লাহোর হইতে কাবুলে যাইবার বাঁদশাহী-পথ এখানে 
ঝিঞদ নদী অতিক্রম করিয়া চলিয়! গিয়াছে। 


& 
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আপিয়া সেতু অধিকাঁর করিলেন; সেতুরক্ষার জন্ত কাহার ছু- 
হাজার রাঁজপুত-সৈন্য মোতায়েন সহিল, আর চাঁরম্পাচ শত সৈন্য সহ 
তিনি বাদশাহর ছাউনীতে প্রবেশ করিয়া, সমাটুকে নজরবনদী 
করিলেন। ক্রমে হাজার হাজার সশস্ত্র রাজপুত আসিয়া তাবু 
ঘিরিয়া ফেলিল। গৌলমালে নূরজহান্‌ বেগমের কথাটা মহাবতের 
মনে হয় নাই । একটু পরেই মনে হওয়ার, শঙ্কিত হইয়া তাহার 
, খোজ করিলেন। সন্ধান মিলিল না__শিকার তখন হাতছাড়া 
হইয়া পলাইগ্লাছে ! ইহা চিন্তার কথা হইলেও আপাততঃ সম্রাটুকে 
যে হাত কর! হইয়াছে, ইহাই থালাঁভ মনে করিয়া মহাবৎ তাঁহাকে 
লইয়াই নিজের আবাঁসে ফিরিলেন। 
নূরজহান্‌ যখন দেখিলেন যে, মহাবৎ ও তাহার দলবল সমাটুকে 
বন্দী করিয়া, শিকারে যাইবার ছলে বাহির হইতেছে, তখন সেই 
অবসরে তিনি এক জন খোজার সঙ্গে বেমালুম সেখান হইতে সরিয়া 
পড়িলেন। তাঁহার পলায়নের উদ্দেশ্ঠ, শুধু নিজে মুক্ত হওয়া নে, 
__সম্রাটকেও মুক্ত করা । তিনি নদী পার হইয়া) আর কোথাও 
না গিয়। বরাবর ভ্রাতা আসফের আবাসে গিয়া হাজির । রাগে 
তথন তাহার সর্ধাঙ্ধ জলিতেছে। রাগ শুধু মহাবতের উপরে 
নহে, তাঁহার নিজের লৌকজনের--বিশেষত: ভ্রাতা আসফ. খাঁর 
উপরে। তিনি ভাইকে ও উপস্থিত সন্ভান্ত ব্যক্তিগণকে ধিকার 
দিয়া বলিলেন,-একোঁন দিন যাঁঠ ্বপ্নেও ভাবি নাই, তোমাদের 
দোষে আজ তাহা কার্যে পরিণত হইল । সম্রাট আজ মহাবতের 
হাতে বন্দী! আর তোমরা তাঁহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না 


জা 
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করিয়া, কাপুরুষের মত ঘরের কোণে আশ্রয় লইয়া! বাচিয়া 
থাকিতে তোমাদের লজ্জা হয় না? যদি লোঁকসমাঁজে মুখ 
দেখাইতে চাঁও_-অপণণধের 'দি প্রায়শ্চিত্ত করিবার ইচ্ছ' থাঁকে। 
তাহা হইগে আর সময় নষ্ট করিও না, প্রতীকাীঁরের জন্য সচেষ্ট হও) 
অসিহন্তে সমরাঙ্গণে অবতরণ কর।+ 

নূরজহানের কথায় সকলেই যে শুধু লঙ্জিত হইলেন, তাঁহা 
নহেঃ তীগারা বিদ্রোহী ম্াবংকে সমুচিত শান্তি দিবার জন্ত 
কৃতসঙ্করর ছইলেন। স্থির হইল; পর-দিন পাখীর ডাকের সঙ্গে 
সঙ্গেই রণক্ষেত্রে অবতরণ করা৷ ঘইবে | 

বাদশাহ ব্হাঙ্গীর গোপনে এই সংবাদ শুনিয়া নৃরজহান্‌ 
ও আসক, খাঁকে তাহাদের সন্বক্প হইতে বিরত করিবার জন্য 
* অবিলম্গে স্বীয় নাঁমাঞ্িত অঙ্গুরী তাহাদের নিকট পাঠাইলেন ; আর 
জানাইলেন যে, তিনি এখন শব্রহন্তে ; এ অবস্থায় যদি তাহার 
উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন-* খয়ের 
যথেষ্ট সম্ভাবনা। 

আসফ. খাঁর সন্দেহ হইল--মহাবৎ হয়ত সম্রাটুকে বাধ্য 
.করাইয়। এরপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। স্ৃতরাং তাহাতে 
কর্ণপাত না করিয়া তিনি সম্রাুকে উদ্ধার করাই যুক্তিযুক্ত মনে 
করিলেন। 

স্বাঙ্গিতপ্রাণ নূর্জহান্‌ নিশ্চিন্ত থাঁকিবার লোক নহেন) 
পর-দিন স্বামীকে উদ্ধার করিবার আু্ত্যদ্ধে যোগদান করিবেন 
স্থির হইল | 





৪ 
টা নূরজহান্‌ 


নূরজহান্‌ যে সম্রাটের মুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন, তাঁহা 
মহাবং পুর্ষেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি পারাপারের 
দেতুট পুড়াইয়া বিপক্ষের বিপদের পথ প্রশস্ত করিয়া 
রাখিলেন। 

১০ই মার্চ (১৬২৬) গ্রাতে আসফ ও অন্যান্ত সেনাসাগন্ত 
নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিগেন। বাদশাহী-সৈন্যের 
প্রধান ভাগের পরিচানন-ভার বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি--আসফও 
অন্তান্ত উমারা, এবং স্বয়ং নূরজহীন্_ গ্রহণ করিলেন। ইহারা 
শত্রর সর্বপ্রধান দলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। হাটিয়া নদী 
পার হবার অন্ত নৌ-বিভাগ্ের অধ্যক্ষ ঘাজী বেগ একটা স্থান 
শির্দেশ করিরাহিলেন ; কিন্তু এই স্থানে নদীগর্ভ অত্যন্ত বিপজ্জনক, 
তাহার কোথাও কোথাও ডুব-জল। অপরাপর ধেনাপতিরা 
এখান হইতে আরও ভাটিতে দুরে দুরে গিয়া নদী পার হইতে 
লাগিলেন। এই কারণে বাদশাহী-সৈন্ব একসন্দে শৃঙ্খলার 
সহিত শত্রুর সম্মুখান হইতে পারিল না, অনেকে আবার জলে 
ভিজির অকন্মণ্য অবস্থায় পরপারে পৌোছিল। 

অপর পারে মহাবতের সৈন্তগণ সশশ্ত, শ্রেণিবদ্ধভাবে হস্তিপৃষ্ঠ 
অবস্থান করিতেছে । আক্রমণকারী বাদশাহী-সৈন্ঠ নিষ্ভূমি হইতে 
তাহাদের কিছুই করিতে পারিন না । 

দেখিতে দেখিতে মহাবতের গজারোহী সেনাদল মহাবিক্রমে 
অগ্রদর হইয়া নূরজহানের সেনাদলকে আক্রমণ করিল। এ 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার সতুতুহাদের ছিল না; তাহাদের 
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কতক মরিল, কতক ছত্ভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। 
মহাঁবতের রাজপুত-সৈন্তেরা তখন চাঁরি দিক হইতে বেগমের হাঁতী 
ঘেরাও করিয়াছে। নৃরজহানের হাঁওদাঁয় তীহার জামাত 
শহরিয়ারের শিশুকন্তা ছিল। এই সময় শিশুর ধাত্রীর হস্তে 
তীর আসিয়া বিধিল। নৃরজহান্‌ স্বয়ং তাঁহা টানিয়া বাহির 
করিয়া দিলেন__তীহার বস্ত্র রক্তে লাল হইয়া উঠিল। কিন্ত 
ইহাঁতেও তিনি ভাত হন নাই। তাহার হাতীর সন্মুখে চারি জন 
খোজা পদাতিক ছিল, তাহারা প্রাণপণে যুঝিয়া শত্রুর হাতে 
নিহত হইল। এই সময় হাতীর শু'ড়ে তল্ওয়ারের দুইটি ঘ! পড়িলে 
হাতী মুখ ফিরাইয়! দাড়ায়; শক্ররা তাহার পশ্চাভাগে তৎক্ষণাৎ 
দুই-তিনটি বর্ধার আঘাঁত করে। মাহুত বেগতিক দেখিয়া তখন 
হাঁতী সহ নূরজহাঁন্‌কে লইয়া পলাইতে উদ্যত হয়! অবশেষে 
অতিষষ্টে হাঁতীকে নদী পার করাইয়া নূরজহানের প্রাণ রক্ষা' রা 
হয় বটে, কিন্তু যুদ্ধে তীহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল ।* 

মহাবতের সঙ্গে নূরজহানের যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য-_সম্রাটের 
উদ্ধারসাধন। ..যুদ্ধে যখন তাহা হইল নাঁ, হইবার সম্ভাবনাও নাই, 
তখন যুদ্ধের দিক্‌ দিয়া সম্রাটের উদ্ধারসাধনের ইচ্ছা তাহাকে 
পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি দীনভাবে আত্মসমপণ করিয়! 
টিসি 

* “ইক্বাল্-নামা-র৪রিতা নবাব মুতমদ্‌ খ। (অপর নাম নবাব মুহম্মদ ও 
মুহম্মদ শরীফ ) এই যুদ্ধে বেগমের তরফে ছিলেন। াহারই রচনার সাহায্যে 
এই অধ্যায়ট লিখিত। 


ঙ 
৭১ নূরজহান্‌ 


স্বামীর বন্দিশালায় উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার দুঃখের সমান 
অংশ গ্রহণ করিয়। পত্রীত্বের গৌরৰ বাঁড়াইলেন ।* 

এই জয়লীভের পর মহাবৎ বন্দী বাদশাহ ্পরিবারকে লইয়া 
কাবুলে যান? তথায় কয়েক মাস কাঁটাইবার পর লাহোর 
অভিমুখে যাত্রা করেন। 

মহাবৎ যেমন বীর, তেমনি নির্ধবোধ। দিলীশ্বর তাহার নজর- 


ঃ বন্দী, তাহার উপর দিশ্লীষ্বরীও পরাজিত হইয়া তাহার শরণাপন্ন। 


গর্বের চরম সীমায় উঠিয়া তিনি ধরাঁকে সরা» জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন । আমীর-উমারাদের অনেকের সহিত আর তাহার 
শদ্যবহার নাই, ভাহার্িগক্ষে তিনি তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখেন। 
সৃচতুরা দিললীশ্বরী, সমা্কে মুক্ত করিবার একটা সুত্র খুজিয়া 
পাহলেন। তিনি সুবিধা পাইলেই মহাবতের বিরুদ্ধে উমারাঁগণকে 
উত্তেজিত করেন, তাহারাও মহাবতের উপর তুষ্ট নহেন,_অঙ্লেই 
উত্তেজিত হইয়া উঠেন। ওদিকে সম্রাট, নূরজহানেরই পরামর্শ-মত 
মহাঁবতের সহিত মধুর হইতে মধুরতর ব্যবহার করিতেছেন, এমন 





*. কখন্‌ নূরজহান্‌ স্রাটের সহিত পুনশ্মিজিত হন, 'ইক্বাল্-নামা'য় তাহার 
উল্লেখ নাই। আমফ, খু আটক-ছুর্গে পলাইতে বাধ্য হন। কিন্তু এই বুদ্ধের 
পর মছাবৎ আটকণ্ুগ অবরোধ করিয়া আসক, খাকে বন্দী করেন। 
( 10//90770, 0. 267). “তিৎপরে নুরমহলকে বাদশাহ অভিপ্রায় মত 
তাহার শোক-রঞ্জনীর সাঙ্গনী করিরা, বাদশাহর রক্ষার জন্ত অদ্দেক সৈল্ 


" রাখিয়া, বাকী অদ্ধেক লইর। মহাবৎ স্বয়ং আলফের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করেন।* 


(13080 10080, 1, 872), 


দিল্লীশ্বরী ৭২ 


কিঃ নূরজহান্‌ যে লোকটি ভাল নহে, তাহার কুপরাপর্শে্ যে 
মহাবতের সহিত তাঁহার একটা! সজ্বর্ষের কারণ হইয়াছিপ, ইত্যাদি 
অনেক কথা বলিয়! তীহাঁর মন ভিজাইতেছেন । মহাণবতের মনও 
গলিয়। গিয়াছে ; ভাবিতেছেন, সম্রাট. তাহার একান্ত আপনার 
হইয়াছেন, নাহইলে কি আর বেগমের নিন্দা করিতে পাবেন? 
আনন্দে আত্মহারা হইয়া মহাবং আটের জঙ্গন্ধে আর এতটুকু 
দতর্ক ভিলেন না। তীঠার উপর নজরু বাখিবার জন্য বে-চব 
প্রহরী নিযুক্ত ছিল, তাহাদ্দিগকে দরাইয় দেওয়া হইল । 

পথ অনেকটা খোলসা হইলে, নৃরজহান্‌ গৌঁপনে ও গ্রকাস্তে 
কার্ধা করিতে লাগিলেনঃ আর স্বয়ং অর্থসাছাষ্যে অনক গৈল্ 
সংগ্রহ কারলেন। ঝাড় উঠিবার পূর্ধলক্ষণ! মহাবৎ খা ইহার 
কিছুই বুঝিতে পাঁরিলেন নাঃ আর পারলেও, এই আসন »তবর্যর 
প্রতিবিধানের ক্ষমতা তাহার ছিল না) কারণ, কাবুধ শহরে একটা 
দাঙ্গার সাড়ে ছয়-শ রাজপুত হত হওয়ায় তাহার "ধান 
সহায় রাজপুত-সৈম্তগণের সংখ্যা এত কমিয়া গিষাহিল বে, সেই 
অল্প লোকের সাহায্যে তাহার কিছুই ক্রিধার উপাস্ন ছিল না। 
গর্দকে বেগমের অনুচর, থোজা হুশিয়ার খা ছুই হাজার ঘোঁড়- 
সওয়ার লইয়া আমিতেছিল। সে লাছে!রে থাঞ্তিই বেগমের পত্র 
পার। জহার্গীর তখন কাবুল হইতে ফিরিভেছেন। তিনি যখন 
রোটা স্ছুর্গ হইতে এক দিনের পথ উত্তরে, তথন এই নূতন বাহিনী 
তাহার নিকটবর্তী হইল। তখন সম্রাট, নিজ সৈন্ঈগণকে মংলার 
ছলে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইবার আদেশ দিমেন। সৈস্ভগণ যখন 


১, 
৭৩ নৃূরজহান্‌ 


সজ্জিত হইয়া সমবেত হইল, তখন সম্রাট. মহ্াঁবৎ খাঁকে জাঁনাইলেন 
যে, বেগমের নবগঠিত সেনাদলের ঘহ.1- কু? )1 গবাজগাত্র হইবে) 
মহাবৎ যেন আজ তাহার বাঁজপুত-সৈম্তদের সেখানে সমবেত না 
করেন। করিলে বেগমের সৈম্কদের সহিত একট! দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
হওয়া! বিচিত্র ন্য। সম্রাটের উপদেশমত মহাঁবৎ দুরে রঙিলেন। 

নূরজহান্‌ সতা সতাই সুচ হইয়া ঢুকিয়া ফঙ্গা তইয়া বাহির হইবার 
আয়োজন কত্রিঘাছেন, ভীহার দূলবলের সহিত আবাটিযা উঠা দাব। 
পর-দিন প্রাতঃকানে হুশিয়ার খী-প্রেরিত বেগষের নূতন সৈন্যদল 
সঘ্রাটের সৈঘদের মতিত মিলিযা, বাঁজশিবিরের অন্ুখভাগে শ্রেণি, 
বন্ধ হইয়া দীড়াইল | উদ্দেশ্ত__. সম্রাট কে নিধাপদ করা । মহাবৎ 
সংবাঁন পাহছ! ব্যাপারটা ভাঁলরকমই বুকিভে পাঁরিলেন ) 1কস্ত 
উাহার আর বাধা দিবার ্ষমত! ছিল না। তিনি বোটাসের নিকট 
ঝিলম নদী পার হইয়া প্রাণ বাচাইলেল | * 

যোগ্য পুত্র শাহ জহান্ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না) মহাঁবতের হাতে 
পিতার লাঞ্ছনার কথা শুনিয়। বিড্রোহীকে সমুঠিত শাস্তি দিবার জন্য 
কৃতমক্কল্প হইয়াছিলেন । তখন তাহার লৌকজনের একাস্ত অভাব) 
তৎসন্বেও তিনি অল্পমংখ্যক সৈন্ত লইয়া নাসিক হইতে যা করেন) 
কিন্তু পথিমধ্যে অগ্ঘচরগণের অনেকেহ তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে। থে 
চার-পাঁচ শত সৈন্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা লইয়া সম্রাটের নিকট 





ফ যে নদীর তীরে মহাবৎ একাদন জহাঙ্গীরকে বন্দা করেন, 
শঠিক সেই নদদীরই তীরে আবার ভাহার নিজের এই পরাজর ঘটে। 
(1702172%:2, 1277), 


দিল্লীশ্বরী ৭৪ 


উপস্থিত হওয়! দুরূহ । শীহজহান্‌ স্থির করিলেন, সিদ্ধুপ্রদেশে 
গিয়া লোঁকজন-সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু মেখানে শহ- 
বিরারের প্রতিনিধি শররীফ-উল্-মুহ্ধ তীহাকে বাধা দেন। এই 
সময়ে শাহ জহান্‌ নূরজহানের নিকট হইতে এই মর্শে একখান 
পত্র পাঁন যে, শাহজহানের আগমনশ্বার্ভায় মহাঁবৎ ভীত-_ তাহার 
সৈশ্-সামন্ত ছত্রতম্গঃ অতএব কুমার এখন দ্াক্ষিণাত্যে ফিরিতে 
পারেন । বেগমের কথামত শাহজহান্‌ গুজরাটের পথে দাক্ষিণাত্যে 
ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন । 





৫ 


জহাঙগীরের মৃত্যু ; স্বামি-বিয়োগে 


(ভাগ, বাদশাহ মহাৰতের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন 
বটে। বিষ্ স্বাস্থ্য ফিরিয়! পাইলেন না। বয়স অধিক 
হইয়াছিল, তাহার উপর উদ্বেগ, অশান্ি, আবার উপর্ধ্য,পরি ছুটি 
গুত্রশোক।-খসক ও পরবেজে্র মৃত্যু--তাহাকে একেবারে শব্যা- 
শারী করিয়া ফেলি্স। তিনি আর সামলাইয়া উঠিতে পাঁরিলেন 
না। লাহোরে ফিরিবার মুখে ৫৮ বত্সর (সৌর) বয়সে, 
কাশ্বীরের রাজাওর প্রদেশের নিকট তীহার মৃত্যু হইল (২৮ 
অক্টোবর ১৬২৭ )। 
জামাতা শাহ জহান্‌ যাহীতে দিংহাদন গান, আসফ খা তাহার 
ভন্ত তলে তলে চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন সুযোগ বুবিয়া 
অবিলম্বে শাহজহাঁনের নিকট সমাটের ঘৃত্যু-সংবাঁদ পাঁঠীইলেন। 
এদিকে জানাতার সিহান-প্রাধ্ধির পথে পাছে কোন কণ্টক 
উপস্থিত হয়, এজন্ত নূরজহান্ও সতর্ক ছিলেন। তাই তাঁহারই 
পরামর্শে কুমার খমরুর পুত্র বুলাকীকে (দওয়ার বখশ,) শহ রিয়ার 
নিজের তত্বাবধানে রাখিতেন। শহবিয়ার তখন লাহোরে। 
বুলাবীর উপর নজর রাখিবার ভার ছিল--ইরাদৎ খাঁর উপরে। 
 স্থচতুর আমফ খা ইরাদৎ খাকে ফৌদলাইয়া হাত করিলেন, আর 


দিল্লীশ্বরী ৭৬ 
বালক বুলাীকে দেখাইলেন সিংহাসদের লৌভ। বালক খুশী 
হইয়া যাই তাহার দিকে ঝু' কিয়া পড়িল অম্নি ভিনি তাঙাকে 
ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া রাঙ্জধানীর দিকে ছুটিলেন। আমীর- 
উমারার'ও আগফের অভিপ্রায়, তথ। হাওয়ার গতি বুৰিয়া এ দিকেই 
পরা দর আদফ খা বেশ ৬7 তাহার উদ্দেশ" 


সহিত কাগর পরব্যবভার না হয়, সে জন নি অত্যান্ত হ মি ঘর । 
নূরজহান বেগতিক দেখিয়া ভ্রাতাকে বাঁযস্বাঃ ডাকিয়া পাঠাইিতে 
লাগিলেন আমফও নানারূপ ওজর-আপন্তি দেখাইয়! ভগিনীর 
সন্দুখান হইলেন না ৮ভীহাকে এক দিনের পথ পশ্চাতে বাখিয়া 
চলিতে লাগিলেন। 

" শহ রিয়ার দের মৃত্যুর পূর্বে লাহোরে ফিরিয়া আঁপিয়া- 
ছিলেন। পিভার খুভ্যু-দংবাদ শুনিবামাত্র তিনি পত্বীর পরামর্শে 
লাহোরের রাজকীন্র ধন্মম্পত্তি অধিকার করিলেন ও সিংহামি ৭, 
লাঁতের আশায় লোকজ্রন-্লংগ্রহে অকাতরে অর্থব্যয় *। এতে 
লাগলেন ! নূরজহানের প্ররোচনায় শহপরিফার লাহোরে শিজেকে 
সমাটি বলিয়! ঘোষণা করেন | ( ঞ105 1, 37:47) অত্র সৈন্যাদি 
সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য নূরজহান্‌ 
_ জামাতাকে পত্র লেখেন, % 

এদিকে আসফ খা সদ্নবলে যখন লাহোরের তিন ক্রোশ 
দুরে; তখন শহ্‌রিয়ারের মহিত তাহাদের সংঘর্ষ হইল। এই যুদ্ধে 
শ্হ বিয়ারের পরাজয় ঘটে । 


৭৭ নূরজহীন্‌ 

শাহ জহান্‌ আঁসফের নিকট হইতে সকল সংবাদই পাইতে" 
ছিগ্রেন। তিনি সত্বর আসিগ! শৃন্ত সিংহাসন জুড়িয়া বসিগেন। 
নূরজহানের বছ দিনের আঁশা-ভরসা নিশার প্বপনে পরিণত হইল। 
স্বামী পরনোকগত, শহ রিয়ার পরাঁজিত, বাদ্শাহী-তক্ত শাহ্‌ভহান্‌ 
কর্তৃক অধিরুত,_নূরজহান্‌ ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলিলেন। 

ভহাঙ্গীরের রসে নূরজহানের কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। 
শাহজহান্‌ গিংভাননে বগিয়। নূরজগানের জন্য বাষিক ছুইলক্ষ টাকা 
বৃত্তি নিদ্ধীরণ করেন। এই বৃত্তি লইয়াই তাঁহাকে আমরণ সন্থু্ 
থাঁকতে হইয়াছিল। তিনি পূর্ধক্ষমতা ও প্রতিপত্তিলাভের জন্ত 
আর কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। 

খাঁফ খা বশেনগ-জিহার্দীহের মৃত্যুর পর নূরভহান্‌ হিন্দু- 
বিধবার স্তাঁর় সাদা কাঁপড় পরিতেন ? ্বেচ্ছায় কোন উৎসব-আনন্দে 
(শাদি) যোগ দিতেন না) কেবল স্বামীর স্তৃতি হৃদয়ে ধরিয়া, 
মনের দুঃখে নিজ্জনে দিনাতিপাত করিভেন। আনুমানিক ৭০ 
বদর বয়সে লাহোরে দিল্লীশ্বধীর শেব অনাডন্ধর জীবনের অবসান 
হয় (৮ ডিথেম্বর, ১৬৪) স্বামীর সমাধি-মন্দির হইতে (কিছু 
দূরে শাহদাায় তিনি যেবাঁহস্যবজ্জিত সাধারণ রকমের একটি 
সমাধি-মন্দির নির্মাণ +র1ইএ[হিলেন। মৃত্যুর পর সেইখানেই ৮ 


4 হ্হ। শিশ্ধাণ করিতে সময় লাগে & বৎসর, আর বার হয় তিন লক্ষ 
» টাকা (ঠ১20] 7870108 £445701-1807720। 7৩78 165৮, 2* 475, ) 








দিলরীশ্বরী 
বর্‌ মজারে মা গরীধা না চিরাগে না গলে 
না পরে পরওয়ানা সজদ্‌ না সদায়ে বুলবুলে । 
ইহা'র ভাবানুবাদ এইক্নপ £_ 

দীনের গোরে দীপ দিও না 

| সাজায় না ফলফুলে 
পোকায় বেন পোড়ায় না পাঁখ, 

গায় না গাঁথা বুলবুলে। 


ত 
গুণগরিমা 


তিহাসিকের! মুক্তকঠে বলিয়াছেন, জহাদীরের রাতের 
শেষ ভাগকেন্রজহানের রাজত্বকাল বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। সমু নিজেই বলিতেন, নূরজহান্‌কে আমি তীক্ষবুদ্ধি- 
শানিনী ও সর্ববীংশে উপধুক্ত জানিয়াই রাজ্য-শীসনের সমস্ত ভার 
দিয়াছি। আমি শুধু একটু মদ ও কিছু মাংস পাইলেই থুণী।” 
ধাহীরা বলেন, নূরজহান্‌ সম্রাজী হইয়া শুধু সৌনর্য্ের বলেই 
জহাঙ্গীরকে “ভেড়া বানাইয়া” রাখিয়াছিলেন, তাছারা ভূন করেন। 
রূপের মোহ একদিন না একরিন কাটিয়া যা়-_চিরস্থায়ী হয় না। 
তীক্ষবুদ্ধি ও চরিত্র-বলই নূরজহানের আধিপত্যের প্রধান কাঁরণ। 
সেই জন্য বেভরিজ লিখিয়াছেন,-"আকরর যদি মিহ র-উন্লিসার 
সহিত সলীমের বিবাহ দিয়া যাইতেন ত বড় ভাল হইত ।+ (2/%. 
01 45127/--61)18118001 ), তাহ! হইলে জহাম্ীরকে মদের 
নেশায় পাইয়া বসিত না। জীবন স্ুনিয়ন্ত্রিত এবং রাজ্য স্ুশাসিত 
রাখিয়া তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হইতে পারিতেন। 
জহাঙ্গীরের নামোল্লেখ হইত--একমাত্র সম্রাটের কল্যাণ- 
কামনায় সাধারণ প্রার্থনা খুতবায় । এছাড়া রাঁজ্যের যাবতীয় 
' কার্ধ্যেই নূরজহানের নাম বিজড়িত-তিনিই সব দেঁখিতেন 


দিলীশ্বরী রঃ 


শুনিতেন। এক কথায় তখন সম্রাট, সিংহাসন, সাগ্রাজ্য-- সব 
নূরজহানের করতলগত, অহাঙ্গীর নামে মাত্র সমাটু। স্যাটের 
পরিবর্তে নুরজহান্‌ নিজে প্রতি দিন প্রাত:কালে পর্দার অস্করালে 
থকিধ। “কো কীতে (দর্শনের জানাল) বসিতেন। ভগীকে 
না দেখিয়াই গ্রজাবন্দ রাজদশর্নের সোভাগাল।ভ হইল বলিয়া মে 
করিত। এই সময়ে সন্ত্ান্ত রাজকর্মর্চারীর! রাঁজকাধ্য-সন্বন্ধে 
তীহাঁর আদেশ প্রার্থনা করিতেন। 

সে সময়কার অনেক ফল্মাণে রাজমোহরের পাশে নুরজহানের 
নামের ছপি থাঁকিত। এমন কি, রাঁজমুদ্রাতেও তাহার নাম 
এই ভাবে স্থান পাঁইত ১ 

বা-ককৃমে-শাহ, জহাঙ্জীর ইয়াফ,ৎ সদ্‌ জেউয়র 

প্‌ বনামে-নুনুভাহান্‌ পাদশাহ, বেগম জরু | 
অর্থাশ__সআাট জহাঙ্গীরের হুকুমে সত্ত্াজ্ী নুরভ্রহানের নাম সংযুক্ত 
হওয়ায়, মুদ্রার গৌরব শতগুণ বুদ্ধি পাইল । 

স্রীলোককে জমি দাদ করিতে হইলে দান-্পজে নএছাঁনের 
মোহর না থাকিবে চলিত না। মেয়েদের দানখয়রাৎ করিবার 
জন্য একটা বিভাগ ছিল। নূরজহানের ধারী দাই দিলা91ম্‌ 
তাহারই অনুগ্রহে শ্রী বিভাগের কর্তীপদ-_“সদর-ই্অনস্, 
পাইয়াছিলেন। | 

্রঙ্গারাঁ যে নূরজহান্‌কে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিত, তাহা 
বলাই বাহুল্য । তিনি দীনের জননী ছিলেন। তীহার অন্তগ্রহ- 
ভিথারী হইলে কাঁহাকেও রিক্তহত্তে ফিরিতে হইত না। নূরজহান্‌ 


৮১ শুরজহান্‌ 
বহু অনাঁথ বালিকাকে সাহায্য কছিতেন? এমন কি, নিজবায়ে 
অন্ততঃ পাঁচ শত বাপিকাঁর বিবাহ দিয়াছিলেন। 

বাদ্য শাপনে নুর্জহানের অসীম কর্রীত্ব। লোকে কার্যোদ্ধারের 
জন্য অনেক সময় ভাহারই শরণাপন্ন হইত। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
ইংলগ্ডের বাঁজদূত সাক টম্বস হো বাণিজ্যের স্ুবিধার্থ সম্রাটের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। জহাঙ্গীর তখন আজমীরে। 
ব্রচানের রাঞলাশাসপকক্ষমতার উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস 
এমন [১ বিশেষ বিশেষ বাজকাধ্যে বেগমের পরামর্শ না হই 
চলিত নাঁ। রো এ-সংবাদ জান্তেন। ব্রিটিশ.-বাণিজ্যের 
সুবিধার ভন্ তাঁই তিনি বেগমকে একখানি স্থন্দর বিলাতী গাড়ী 
ও অন্তান্ত দ্রব্য উপটৌকন দিয়া খুশী করিয়াছিলেন । রো ধে- 

মন্ত দ্রবা ব্যবসার জন্ত আিতেন, নূরজহান্‌ তাহার নিরাপভার 
ভার লইয়ীছিলেন।ঈ 

নূরজহানের অনেক নিজন্ব জমিদারী ছিল। ইহার 
অধিকীংশের এলাকা, আজমীরের প্রায় ২« মাইল দক্ষিণ-পূর্বেধ, 
রামপর ও তাঁগর নিকটবত্তী স্থানে। ছুই লক্ষ টাকা আয়ের 
বোদা (টোডা1?) পরগণাও তাহার জমিদারীর অন্ততূক্ত ছিল 
(2%2%%) 0 28০), 

এই বিদুধী ললন! নিজেও যেমন সুন্দরী ছিলেন, তাহার 
সৌন্দর্যযবৌধ, উত্ভাবনীশক্তি এবং ললিত শিল্পকলাজ্ঞানঙ তেমনই 
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পদিলীশ্বরী ৮২ 
অনন্যসাধারণ ছিল। “অতব-ই জহাজীরা” নামক গোঁলাপসার না 
কি তাহারই আবিফার (441/%, ? 519)1 পেশওয়াজের 
ছুদাঁমী, ওড়নার পাঁচতোলিয়া, বাদল! কিনারী, নূরমহলী এবং 
ফরস্-ই-চন্দনী (চন্দন-কাঠের রঙের কার্পেট) তীহারই কাঁরু- 
কল্পনার ফল ।* 

নূরজহানের সৌন্দর্ধ্যাম্থভৃতি ও কলাম্ুরাগের পরিচয় তাহার 
নির্ষ্ত উদ্যানে, অতুচ্চ প্রাসাদ ও হর্ট্্যে আরও স্ফুটতর | জহাঙ্গীর 
লিখিয়াছেন,_-তৎকালে এমন নগর বা শহর ছিল না, যেথানে 
নুরজভাঁনের কীন্তিরাঁজি সগর্ধের মম্তকোত্তোলন করে নাই 1» মহিধী 
ন্রজহাঁন্‌ নয়নাভিরাম “ন্র-সরাঁই” প্রস্তুত করাইয়। মুপাফীরদিগের 
চিরকৃতজ্ঞতাঁতীজন হইয়াছিলেন। কাশ্মীরে ঝিম নদীতীরে 
“অবস্থিত ছায়াশিতল চেনার-বৃক্ষসমদ্থিত “নূর-আফশান্ত উদ্ান 
তীহারই ব্যয়ে নির্টিতি 1: 

নূরজহানের সৌখিনতাঁর উল্লেখ করিতে গিয়! “মাসির-উল্‌- 
উমাঁরা+ লিখিয়াছেন, প্রতি বার শ্গীন করিতে তাহার তিল শী্জার 
টকা ব্যয় হইত । 
অভিনব আদর্শের বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার ও নারী-পরিচ্ছদ প্রচগন 


* দুদামী-_ওজনে ছুই দাম (তাঁমার ৪* দামের যুল্য এক টাকা) : 
পাচতোলিয়া__ ওজনে পাঁচ তোলা । পেশ ওয়াজ ৪০.) ; বাদল1-- ৮:০০809 ; 
কিনারী 1০9; নিচোল 81 ; আলিয়া. 1১০01০6) নূরমহলী-_এই 
প্যাটার্ণের কাপড়ে প্রস্তুত বর-কনের কিংখাবের সাঁজপোষাক পঁচিশ টাকার 
গাওয়া যাইত। 


1 05001021080) 44707১46975) আছ, 62. 
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৮৩ নূরজহাদ্‌ 


করিয়া নূরজহাঁন্‌ তাহার বহুমুখী গ্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
আপাদলস্বিত নিচোল ব্যবহার তীহারই প্রবর্তন। লঙক্ষৌ শহরের 
সন্ত্রস্ত ললনাকুল তখনকার দিনে তাঁহারই অনুকরণে নিচোল 
ব্যবহার করিতেন । নূতন ধরণের এক প্রকার আঙ্গিয়াঁও 
তাঁহারই নামে সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছিল। ওড়নার ব্যবহারও 
নূরজহান্‌ হইতে ।* 

এই আশ্চর্য গুণময়ী ললনার রন্ধন-নৈপুণ্যের কথা তখন 
টারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাটের তৃপ্থিসাধনের জন্ 
তিনি নিত্য নব মুখরোচক আহীাধ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। 
বাস্তবিক তাহার ন্যায় পাঁচিকা সে সময় বিরল ছিল। দস্তরখান্‌ 
( ভোজের গালিচ1 ) সঙ্জিত করিবার অভিনব প্রণালী ও উপায়" 
উদ্ভাবন, এবং ভোজ্য দ্রব্যগুলি কুস্থমাকাঁরে বিস্তম্ত করিয়া এই 
স্থন্দরী রমণী সোন্দর্যযণনুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান কবিতেন। 

সঙ্গীতের প্রতি নূরজহীনের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল; এই ললিত- 
কলার সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । তাহার স্থধাআৰী 
গীতি শ্রোতাকে শৌকছুঃখময় জগতের কথা! তুলাইয়া দিত। 

কেবল নারীস্ুলভ কোমল কাকুকা্যে নয়, এই লোঁকললামতৃতা 
ললনার মৃণাল ভূজঘ্বয় সময় সময় যে পৌরুষের পরিচয় প্রদান 
করিত, তাহাতে চমতকৃত হইতে হয়। মুগয়া-ব্যাঁপাঁরে তাহার 





* “1006 5 060৮0101566) 20080 15090 [01269 রী [608118 
09 60৪ 5801008 106:000990 ড ও ০9108) ৪111] 8০৮৪109৭. 
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দিল্লীশ্বরী ৮৪ 
অদ্ভুত পটুত্ব মনে বিম্ময়ের উদ্রেক করে। ছাদশ রাজ্যান্কে 
জহা্দীর একদিন নূরজহান্কে লইয়! শিকারে বাহির হন। ভৃত্যেরা 
চারিটি বাঘকে ঘেরাও করিলে, নৃরজহান্‌ স্বহন্তে তাহাদিগকে 
নিহত করিবার ভন্য সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করেন, তার পর 
হন্তিপৃষ্ঠে হাওদাঁর ভিতর হইতে অব্যর্য লক্ষ্যে ছুইটি ব্যাঁত্রকে দুইটি 
গুলিতে, আর বাঁকী ছুইটিকে, দুইটি করিয়া চাঁরিটি গুলিতে বধ 
করেন। “তুজুকে” সম্রাট স্পষ্টই লিখিয়াছেন, এমন অব্যর্থ লক্ষ্যে 
আর কখনও তিনি ব্যাদ্র-শিকাঁর দেখেন নাই। জহাঙ্গীর খুশী 
হইয়া নূরজহান্কে এক লক্ষ টাক! মূল্যের এক জোড়া হীরার পু*ছি 
(5:8০6150 ও হাঁজার আশ.রফি উপহার দেন। এই ব্যান্র-শিকার 
উপলক্ষ্যে একজন অভাসদ্ নিরের কবিতাটি রচনা! করিখ।টি পেন 
নুর্হান্‌ গর্চে বাস্থরৎ জন্‌ অন্ত, | 
্ দর্‌ সফ.ই মর্দান্‌ জন্ই-শের আফ.কন্‌ অন্ত, । 
অথাৎ_ন্রজহান্‌ আরুতিতে স্ত্রীলৌক বটে, কিন্ত বীরপুরুষের 
দলে তিনি ব্যাপ্রহন্ত্রী নারী ।* দ্বিতীয়ণূর্থে শের আফ কনের স্ত্রী। 
আবী ও ফার্সী সাহিত্যে এই বিদুধী মহিল। বিশেষরূপে ১ *পক্গ 
ছিলেন। “মথ ফী” ছদ্ম নাম লইয়া পাঁরস্ত ভাঁষায় তিনি বছ কবিতা 
রচনা করিয়া গিয়ধছেন। যে-সমন্ত গুণের জঙ্ট নৃবজহান্‌ সম্রাটের 
হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, উপস্থিত-মত কবিতা 
রচনা তাহার অন্ততম।* খাঁফি খাঁর গ্রন্থে নূরজহানের রচিত 
কবিতার নিদর্শন আছে। 
৯ 85805072875 075802 
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«্‌ 
চরিত্র 


কাধ চরিত্র সমালোচনা করা! মকল সময়ে বিশেষ 
'প্রীতিকর ব্যাপার নহে) বিশেষতঃ সেই “কেহ? বদি 
"রমণী হন, তাহা হইলে সে কাঁজ আরও কঠিন হইয়! দীড়ায়। বে 
একটা কথা আছে; নূরজহান্‌ এক সময়ে বলিতে গেলে মোঁগল- 
সিংগাঁরণের অধিষঠাত্রী ছিলেন? হাঁহারই হস্তে সামাজোর গুভা- 
গুভের ভাঁর ন্স্ত হইয়াছিল। এ অবস্থায় তাহাকে সাধারণ রমণী 
বা বাদশাহর বিলাঁন-সন্ধিনী বিলে সত্যের অপলাঁপ করা হয়) 
নুৃতরাং তাহার কাঁধের মমালোচনা ইতিহাসের বিষরীভূত। 

ন্রজহান্‌ আমীর নাঁভাপিতীর আদরের কন্ত।। তাহার পিতা 
স্বদেশের এক জন প্রতিষ্ঠাপন্ন লোক ; পরে তাহ'র অবস্থা-বিপর্ধ্য় 
ঘটে। এ অবস্থায় অন্ত কেহ হইলে দেশ ত্যাগ করিতেন না, 
স্থদিনের গ্রতীক্ষায় ঘরে বমিয়া থাঁকিতেন, অব! দেশের মধ্যেই 
ভাগ্য-পরিবর্তনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তুনূরজহানের পিতা গ্রে প্রকৃতির 
লৌক ছিলেন না। ছিনি সৌভাগ্যের অদ্বেষণে হুদূর ভারতে গিয়া 
স্বীয় প্রতিভা ও কার্যযকুশণতার বলে উচ্চপদে অধিিত ইইয়া- 
ছিনেন। এমন দৃটচিত্ত, উচ্চাতিনাধী) স্থচতুর ও কর্মকুশল 
গিতার রসে বাহার জযঃতাহীর পক্ষে সাদাস্ত দাসীর গ্তায় বিলীস- 
সঙ্গিনীর ন্তায় জীবন যাপন করা একেবারেই অমন্তব। 
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তাহার পর তাহার এক অমোঘ অস্ত্র ছিল--অসামান্ত রূপ: 
এই রূপের প্রভাবেই তিনি সম্রাট জহাঙ্গীরকে খেলার পুতুল করিতে 
পারিয়াছিলেন; এই রূপের আকর্ষণেই বিশাল মোগল-সাম্রাজ) 
তাহার করতলগত হয়। তাহার পর বুদ্ধিমত্তা, কর্মমকুশলতা এবং 
সর্ধবোপরি রাজনীতিক কৌশল তাহার অধিকার দৃঢ়তর কধিয়াছিল। 

একটু গোড়া হহতে কথাটার আলোচনা কর! যাক। মাতার 
সহিত কন্তা বাদশাহর অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেন। মিহর 
তথন উত্ভিন্র-যৌবনা; তাঁহার অতুলনীন্ব অলোকসামান্ সৌন্দধ্যের 
সাগরে তখন প্রথম বান ডাকিতেছিল। সেই সময় যুবরাজ 
সলীমের সহিত তীহার সাক্ষাৎ । তাহার সোন্দয্যে মুগ্ধ হইয়া 
যুবরাঁজ তাহার অন্রাগী হইলেন। মিহরও বে অদূর ভবিস্তে 
শিজেকে মোগল-পিংহাসনে শাহজাদার পাশে বসাইবার আশা 
মনে মনে পোষণ করেন নাই, তাহা বলা যায় না। কোন্‌ রমণী 
এমন শ্বামী, এত ধনসম্পদ্‌, এমন বিলাঁসবিভ্রম, এমন রত্র-সিংহাস,শর 
প্রাথিনী না হন? | 

কিন্ত প্রণয়ি-যুগলের এই মিলনে বিদ্ব উপস্থিত হইল । বাদশাহ, 
আকৃবৰ পুত্রের এই প্রণয়-ব্যাপারের বিরোধা হইলেন। খুব সম্ভব 
এই বিরোধের কারণ-_রাঞ্জনীতি বা সমাঞ্জনীতি। তিনি মিহরকে 
শের আচ্মকনের সহিত বিবাহ ধিয়া সথদূর বর্ধমানে নির্বাসিত 
করিলেন। উভয়ের মধ্যে সাময়িক একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইল 
বটে, কিন্তু সলামের হদয়-পটে যে-ছবি অস্কিত হইয়াছিল, তাহ! 
মুছিয়া গেল না,বরং তাহা আরওউজ্জল- আরও স্থায়ী হয়৷ শোভা 


সী 
রা নূরজহান্‌ 
পাইতে লাগিল; তিনি ভবিষ্ততের দিকে 'আশ।-প্রদীপ্ত নয়নে 
চাহিয়া রহিলেন। মিহর তখন বর্ধমীনেই জীবনের হৃখছুঃখঃ 
আশা-আকাক্ষার পরিসমাস্তির জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। একদিন 
যে আশীর কুহকে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন_যুবরাঁজঃ যুবরাজের 
রাজ্য এশ্বর্ষ্য, সব তুলিয়া তিনি বীর স্বামী শের আফ.কনের প্রেমে 
আত্মোখ্সর্গ করিয়াছেন । 
» তাহার পর যাহা হইল, তাহার পুনকুল্লেখ নিশ্রয়োজন। শের 
আফ কনের শোচনীয় হত্যার পর মিহর দিলীতে উপস্থিত হইলে, 
বাদশাহ, জথীর্গীর তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি 
নত্রাটের নিকট স্বাধি-হত্যার বিচার প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট 
তাহাকে বিমাতার মহণে পাঠাইয়া দিলেন | মিহর সেখানে 
অনেক দিন উপেক্ষিত অবস্থায় কালযাঁপন করেন। তাহার পর, 
একদিন নৌরোজীর রূপের হাটে তাহার সহিত দেখা। মুগ্ধ 
আত্মহারা সম্রাট আবার তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। 
এবার আর মিহর সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে 
পাঁরিলেন না। 
মিহর এখন রাঁজ্যেম্বরী--ভহাঙীর বাদশাহর হৃদয়-রাঁজোর 
এবং মোগল-সামাজ্যের অধীশ্বরী । অতি হীন অবস্থা হইতে ক্ষমতা 
ও এশ্বর্যের অত্যুচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইবাঁর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল 
নহে। কিন্তু মরু-বক্ষের নৈরাশ্ময় দৈশ্ত হইতে ভারত-সাহাজ্যের 
কর্তৃত্ব-লাভের সৌভাথা-_-এ যে স্বপ্রেরও অগোচর। মিহর 
নরুভূমির সন্তান-মরুর মতই চিরপিপাসাতুর; তাহার 
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উচ্চাকাজ্ষার সীমা ছিল না । এত দ্রিন পরে সুযোগ উপস্থিঃ 
হইল $--সহায় তীহার অলোকধামান্য রূপ; আর কুশাগ্র বুদ্ধি। 
প্রথমে তিনি রূপের মোঁহে জহাঙ্গীরকে অভিভূত করিয়া তাই, ৩, 
সম্পূর্ণ করায়ত করিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, সম্রাট একেবাঙে 
মশগুল, তখন তীহার গত ভইতে ধীরে ধীরে রাজান্ছার লইতে 
লাগিলেন । আমীর-টমারা, মন্ত্রী-সভালদ্‌ সকলেউ এট মভিনল 
বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন । 
মানুষের যাহা যাঁহ! প্রীর্থনীষঃ নূরজহাঁন্‌ সে সমস্ত্রেরই অপি- 
কারিণী হইলেন। কিন্ত অর্থের বিনিমষে যা! পাওয়া যায় না 
সেই ধনহ পাৰিগেন না । তাঁহার বশ, মান সন্ত্রম। অল ক্ষমত। 
সকলই হইণ-হইল না শুধু একটি পুত্রসন্তান--বাঁ)জ্যর ভাবী 
"উত্তরাধিকারী । এত ক্ষমতা, এভ প্রভুত্ব কত দিন থাকিবে? 
জহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে সব লোপ পাইবে! ভবিষ্যতের 
দিকে চাহিয়া নুরজহাঁন্‌ দেখিলেন, তাহার থাঁকিবার মধো "এছ 
এক কন্ঠা লড.লি-_পূর্ববস্বামী শের আফ.কনের ওরসজাত 1৮ 
জহাজীরের কনিষ্ট পুত্র শহরিয়ারের পরিণীতা পত্ী। শহরিঘ়ার 
সম্্াট-পু হইপেও সম্রাটের উপযুক্ত গুণগ্রাম কিছুই তাঁইর ছিল 
না। কুটবুদ্ধি নুরপ্রহানের দৃষ্টি জামাতার উপর নিপতিত হইল ; 
তাহাকে সিংহাসনে অধিঠিত করিতে পাঁরিলেও ভবিষাতে তাহার 
প্রতাপ অক্ষুপ্ন থাকিতে পারে। 
কিন্তু তাহার এক প্রধান বিদ্র-শাহজহান্‌। শাহ জহান্‌ 
সর্ববাংশে সম্রাট হইবাঁর উপযুক্ত, পিতার বিশেষ প্রিয়পাত্র বীর- 








জহানের সমাধি-মন্দির) 











৮৯ নৃরজহান্‌ 


পুরুষ, রাজযশাসনক্ষম দেশের সকলেই তাহার গুণমুগ্ধ, অন্থগত। 
এই শাহজহানের উপর অআ্রাটের বিরাগ উৎপাদন করিতে না 
পারিলে নূরজহানেন্ অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না, তাঁহার জামতার বাঁজ্য- 
প্রাপ্তি ঘটে না । কাঁধ্য বড় সহজ নহে; কিন্তু পাত্রী9 সহজ নছে। 
স্বার্থসিদ্ধির জক্ষ নূরজাঁন্‌ কুটবুদ্ধির পরিচালনা করিতে কুষ্টিত 
হইলেন না, পিতাপুরে অসছাব জন্মাইয়! দিবার জন্য যাহ! কিছু 
, আবশ্তক+ সর্ধরপ্রবদ্ধে নূরহান্‌ ভাগ করিতে অগ্রসর হইলেন ' সে- 
সমস্ত কথা পূর্ধেই বঙ্গিয়াছি। তাঁহার পরিণাম কি হইল, তাহাঁও 
সকলে জানেন । নুরজহান্-চকিত্রের এই অংশটাই কুটিলত'র কলঙ্গে 
মলিন--এ কলঙ্ক কিছুতেই মুছিবার নহে । 

স্বামীর মৃত্যুর এবং শাহ জহানের সিংহাসনীরোহণের সঙ্গে 
সঙ্গেই নূরজহানের সমস্ত 'াশ-ভরসা! লুপ্ত হইল । তিনি দিবা 
চক্ষে দেখিতে পাইলেন, শীত জহানের সহিত কিছুতেই তিনি 
পারিয়া উঠিবেন ন!। এদিকে তাহার জামীতা শহরিয়ারও আর 
ইহজগতে নাই । এই সমস্ত আলোচনা করিয়! তাহার হায় অবসন্ন * 
হইয়া পড়িল, তিনি তখন বুঝিতে পাঁরিলেন, ধন) সম্পদ, ক্ষমতা 
কিছুই চিরস্থায়ী নহে-স্থসময় অনেকের ভাগ্যেই চিরদিন থাকে 
না। তাই তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর যে অষ্টাদশ বংসর বাচিয়া 
ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে পূর্ব-প্রতিষ্টালাঁভের অন্ত অপুমাত্র * 
চেষ্টা করেন নাই। বলিতে গেলে, সম্রাজ্ঞী নূরজঙ্ান্‌ প্রিয়তম 
পতি জহাঙ্গীরের সহিতিই সমাহিত! হইয়াছিলেন; তার পর 
যিনি ঝুচিয়! ছিশ্েন, তিনি সম্রাজ্ঞী নূরজহান্‌ নহেন--তিনি 
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সম্রাট জহাজীরের প্রিয়তমা মহিষী, সম্রাটের বিয়োগবিধুরা 
বিধবা-পত্বী ! 

এক এক করিয়া সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর কালসাগরে লীন হুইল । 
কত জনের উন পতন হইল । ভহাঙ্গীর বাদশাহর মহিষী এই 
স্বদীর্ঘ কাল লাহোরের এক নিভৃত নিকেতনে পলে পলে মৃত্যুমুখে 
অগ্রসর হইতেছিলেন। এই কয় বংসর তাহার কি ভাবে অতি- 
বাহিত হইয়াছিল, থাফি খা তাহ! বলিয়াছেন। নূরজহানের শেষ- 
জীবনের কথা মনে হইলে হুদয় বেদনায় ভরিয়া উঠে। মনে 
হয়, এই কি সেই নৃরজহান্_-যিনি সম্মান, ক্ষমতা ও প্রতৃত্লাভের 
জন্য অন্যায় ষড়যন্ত্রে বলপ্ত হইয়াছিলেন, এই কি সেই নূরজহান্‌, 
ঘিনি স্কারধ্েরি মন্তকে পদাঘাত করিয়া! স্থার্থমিদ্ধির জন্ট 
কত” কাণ্ড করিরাছিলেন! মধ্যজীবনে সম্রাজ্ৰী নূরজহান্‌ যাহা 
করিয়াছিলেন, শেষজীবনে পতিবিয়োগবিধুরা নূরজহান্‌ লাহোরের 


নির্জন আবাসে অহোরাত্র অশ্রপাত করিয়া, সকল সুখে সক 


ভোগে ডলাঞ্জলি দিয়া, ব্রন্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিখ। সে 
অপরাধের, সে পাপের কালিমা মুছিয়! ফেলিবার জন্ক যথাসাধ্য চেষ্ট। 
ক্রিয়াছেন। কঠোর চরিত্র-নীতিক তাহাকে মার্জনা না করিতে 
পারেনঃ তাহার অপক্ষপাঁত লেখনী সম্াজ্ঞীর বিরুদ্ধে অনেক কথা 
“বলিতে পারে, কিন্তু দিল্ীশ্বরীর শেষজীবনের কথা ম্মরণ করিয়া 
কি কেহ তীহার স্মৃতির উদ্দেশে একটি দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ 
করিবেন না? মোখন-দাহাঙ্গের অধীশ্বরী__ সম্রাট জহাঙ্গীরের 
প্রিয়তমা মহিষীর পক্ষে কি একটি দীর্ঘনিশ্বাসও ছুর্লভ হইবে ? 


প্রমাণ-পঞ্জী 


(১) 176%%171742-2-1%741) (0915. (৮310. 
1110108 )১ 156, ৮০1, 

্ন্থকাঁর-_মুহল্মদ হাশিম্‌ থাঁফি খা, মোগল-সমাটু বাবর হইতে 
* আঁরস্ত করির। মুহল্মদ শাহর চঙুদিশ রাজ্যাঙ্ক (১৭৩৩) পর্য্যস্ত 
ইতিহাস রচনা করেন। আঁওরংজীংবর রাজত্বের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত ঘটনাবলী প্রামীণিক গ্রন্থাদির সাঁহাব্যে সঙ্কলিত ) পরবর্তী 
কাঁলের ইতিহাস গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা-প্রস্থত। নূরজহান্‌-প্রসঙ্গে 
খাফি খ| লিখিয়াছেন (পৃ, ২৬৩)--জহাঙ্গীর-নামা ইতিহাসের 
লেখ, একে সময় উপযুক্ত নহে, তাহার উপরশ্ছুই পক্ষের মান 
রাখিগা চলা দরকার বলিয়া, নৃূরজহানের [ প্রথম জীবনের ] 
কাহিনা আগাগোড়া বর্ণনা করিতে অনেকুগুলি ঘটনা 
চাপা দিয়াছেন ও বিষয়টি অন্তরূপ সাঁজাইয়াছেন। ন্্ম্ত আমি 
অন্ুসন্ধীনে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, এবং স্থজার ভৃত্য 
মুহন্মদ সাদিক তবরেজী-লিখিত এমিন্হজ.-উস্-দাদ্দিকাইন্‌, 
গ্রন্থে যাহা পড়িগাছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।” ১৩১৮ 
সাঁলের আশ্বিন-সংখ্যা “গ্রবামী/তে প্রকাশিত শ্রীযছুন্র সরকার, পু 
লিখিত “বাদৃশাহী গল্প ( ফাসী হইতে )” ভরষ্টব্য | 

(২) £2275/2/-727/2) (1১০15, 0৮১০৮8$9, 11005) 


2 ৮015. 
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গ্রন্থকার আবদুল হমীদ্‌ লাঁহোরী। আঁন-+জলের 
“আকবর-শামা”র আদর্শে রচিত শাহজহানের বাজহবাণের প্রথম 
২০ বৎসরের ইতিহাস। 

(৩) 172/72)/2-2577/72%2177, (055, ডেচিটি 
110. 1170.) 

গ্রন্থকার জহাঙ্গীরের বখ তরী, নবাব মুতমদ্‌ খ!। 

(৪) টো টো (6219, 10300 310. 1170) 
2 ৮915, 

মোগল-পাজাজোর 'অন্নীবউইমাশাতে । চরিতাভিধান | আন্ত 
মানিক ১৭৪২ খ্রীঠান্ধে আরন্ধ হইয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার 
রচনা সম্পূর্ণ হয়। নূরজহাঁন্‌ সম্বন্ধে ইহাতে যেটুকু সংবাদ আছে, 
তাহ! খাঁফি খাঁরহ পুনরুক্তি মাত্র । 

(৫) [২০0৮0১, 0213, 02 25%7-1-/417170%45 ০৮ 
11671079571 6৫১ 95 [7 13৩5৩100৩ 6০9 £ 
১ 090456 15 ). 2 ড০15. 

সার সৈয়দ অহমদ্‌-সম্পীদিত বিস্তুদ্ধ ফার্সী পাঠ অবলম্বনে 
রজার্স এই আত্মকাহিনী ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। মূল্যবান্‌ 

কা-টিপ্লনী সহ বেভ.রিজ ১৯০৯ ও ১৯১৪ শ্রীষ্টান্ে ইহার প্রথম 
ও দ্বিতীয় গড প্রকাশ করেন । $076150]. ও 17105 উভয়ে 
অনবাদ করিয়! দুইখানি 171670/5 ০% /2//47%22% বাহির 
করিয়ছিলেন ) কিন্তু তাহ! অশুদ্ধ ফার্সী পুথি জবলম্বনে লিখিত, 
অন্ুবাদও নির্ভূল নহে । 


হ প্রমাণ-পর্জী 


(৬) 417%-774176272 0 45901 0821 811910170509, 
১ [7]. 1)190150)21005 08100659 7873 ৬০], 1, ॥ 
ইহার প্রথম থণ্ডের শেষে মনসব্দীরগণের যে *জীবন-চরিত 
আছে, তাহা প্রধানতঃ “নাসির-উল্-উমারা)” “তুজুক-ই-জহাঙ্গীরীঃ 
“তবকাৎ-ই-আকবরী,, “বদাযুনী” এবং “আকবর-নাঁমা”র সাহায্যে 
বলক্মান্‌ কর্তৃক সঙ্কলিত। সবত্বে পাঠ কর! উচিত। 
(৭) 11196 & 100%501725 222549/ 27 77272 ৫৩ 
7492 &0 25 021% %254972275, ৬015. 1 ৫ ৮1, 
এই অমূল্য গ্রন্থে বহু মূল্যবান্‌ ফার্সী পু'খির সারাংশ ইংরেজীতে 
দেওয়া হইয়াছে । 
(৮) 20 22229%%55 77272263১00. 0911 
152097705 21120 ১ (40056 5০০১) 7878, 
ভহাঙ্গীরের ব্রাজত্বকালের প্রারস্তে হকিন্স ভারতে অ]ু্সেন। 
তিনি সম্রাটের সহিত একত্রে মদ খাইতেন। হকিন্ন বাঁদশীহ্‌ 
ও বাঁদশাহী-দরবার সম্বন্ধে নিজের চোখে দেখিয়া” যাহা-কিছু 
লিখিয়াছেন, তাহার মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাইসংকিন্ধ 
যেথানে তিনি ইতিহাস পিখিতে গরিয়াছেন, সেইখানেই তাহাকে 
বাজারগুজবের আশ্রয় লইতে হইয়াছে । 
(৯) £2%:6455% ০527 ?//07%25 70৫ £0 % ০971. 
21 £%৮ 0০82 14921. 1675-76109 ৫৩ %2774282 2% 15 
70%7%21 2%2 ০০/7550%272%09) ৪৫. 05 ৬৮0, 209061 
( [ও £ 9০0০, ) 2 015 


দিল্লীষ্বরী ৯৪ 
নরজহানের বিষয়ে, এবং সে সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে এই 
গ্রন্থ হইতে অনেক কথা জানা যায়। রে! ব্যবসা-বাণিজ্যের 
স্থবিধার জন্ নূরপ্রহানের যথেষ্ট সাহীধ্য লাঁত করিয়াছিলেন । 
রো সাহেবের পুরোহিত 1570ও এই দৌত্যকার্ধ্যের অপর 
এক ব্বিরণ 7০425 নামে প্রকাশ করেন। তাহারও 
মূল্য আছে। 


(১০) 0150175 222% 07 77/16/4175 5০1, 1 


081001655 1768, 

জহাঙ্গীরের রাজত্বের একখানি উল্লেখযোগ্য ইতিহাঁস। এই 
পুস্তকে প্রদত্ত ঘটনার তারিথগুলি নিঃনংশয়ে গ্রহণ করা যায়। 
ই! মুতমদ্‌ খাঁর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদমাত্র। 
(১১) 100%3 1%22542%) (3 ৮০015.) 
ইহ কোন সমসাময়িক ফার্নী গ্রন্থের সাহায্যে রচিত নহে; 
অধিকাংশ স্থলই কাল্পনিক স্থরঞ্জিত কাহিনীতে পূর্ণ? স্থতরাং 


দি 





মুদ্রাকর ও প্রকাশক-_প্রীগোবিনী 0 তারতর্ প্রিটিং ওয়ার্কদ্‌ 
২,৬১১, কর্ণগয়ালিস্‌ ্্ট, কলিকাতা 





ক 


অভিমত - 

_ শ্রীবনুনাথ সল্পন্কান্র "এই গ্রন্থখানিতে বাজিয়! 
ও নূরজহানের সম্পূর্ন ও সত্য ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে ।-*" 
সর্বাঁপেক্ষা প্রাচীন ও বিশ্বাসযোগ্য ধতিহাঁসিক সাক্ষ্যগুলিকে 


বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিয়া কেবলমাত্র সেই উপাদানেরুদ! 


সাহাধ্যে ব্রজেব্্নাথ ইহাদের চরিত্র ও জীবন-কাহিনী আমাদের 
সম্থুথে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি অসত্যের, মন-গড়া প্রবাদের 
আপাতমধুর কাহিনী নির্ধ্মভাঁবে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্ত 
এই কঠোর ইতিহাস-দাধনার ফন বেশ মনোরম হইয়াছে । 
সত্য রাজিয়া ও নূরজহান্‌ এই সত্য-সেবীর গ্রন্থে আমাদের 
নিকট থিয়েটরী রাজিয়া ও নূরজহীন্‌ অপেক্ষা অধিক শা ও 
মনোলোগ আকর্ষণ করে। এটা বঙ্ঘভাষার কম গৌরব নহে 
থে, নূরজহানের সম্পূর্ণ ও ইতিহাস-সঙ্গত “জীবনী প্রথমে এই 
ভাষাতে লিখিত হইয়াছে ।-""এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ 

. আবশ্যক 1” ( প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩০ ) 


অক্ষক্রকুমান্ল £মভ্রেজ্জ £--অন্ন পরিসরের মধ্যে 


রী ০ 
শশী 


অনেক এরতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ করা কঠিন হইলেও, বেখক২- 


সেই কঠিন কার্য সম্পন্ন করিরা, রচনা-ক্ষমতার বেরূপ পরি - 
প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্বথা প্রশংসালাভের যোগ্য ৮ 
.( “ভারতী, জোষ্ঠ ১৩২৩): ॥ 


*. আজ ১, 


